ডর লী 
জী | 


[অভিযোগের জবাবসহ] 
ও 
ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ 
মুল ূ 
[সুনানে তিরমিষী*র বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রস্থ “তুহফাতুল আহওয়াষী”র লেখক] 


অনুবাদ ও সঙ্ধলন 
কামাল আহমাদ 


প্রকাশনায্ 
সালাহ্কা পাবলিকেশন্ল, তালা 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ও ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ 
মূল: “আব্দুর রহমান মুবারকপুরী 4 
বঙ্গানুবাদ: কামাল আহমাদ 


. প্রকাশনায় 
সালাফী পাবলিকেশন্স 
৪৫, কম্পিউটার কমপ্রেক্স মার্কেট 
দোকান নং ২০১ (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা 
মোবাইল: ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪ 
€) অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত 
প্রকাশকাল | 
প্রথম প্রকাশ: অগাস্ট ২০১২ ঈসায়ী 


অক্ষর সংযোজন 
শহীদ আল-মোবারক 
বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্রেক্স মাকেট, ঢাকা 


মুদ্রণ: আল-মোবারক প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা 


7 বিনিময়: ৯০.০০ নেব্বই টাকা মাত্র) 
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₹ক্ষেপে সহীহ হাদীসের পরিচয় এবং জার 
বিতর্ক নিরসন ৃ 
-মুহাদ্দেস হাফেয মুহাম্মাদ সাহেব গোন্ধলভী :4 


রফু" হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? 
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[২১ | ইবনে লাহিয়ার ভিন্ন একটি দিক ১২৬ 
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৮৮ ০৯9 &1 লি 


আল্লাহ'র ঘোষণানুযায়ী ইসলাম পরিপূর্ণ ।* তিনি তীর নাধিলকৃত 
বিধানে কোন বৈপরীত্য বা ইখতিলাফ রাখেন নি।২ ইখতিলাফ বা বিতর্ক 
নিরসণের জন্যেই নবীগণের প্রতি সত্যনিষ্ঠ কিতাব নাধিল করা হয়।১ 
এমনকি এ উম্মাতের জন্যে দ্বীনি বিষয়ে ইখতিলাফ হারাম ঘোষণা করা 
হয়েছে।* তাছাড়া ইখতিলাফ করা এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন দল বা 
ফিরক্ায় বিভক্ত হওয়াকে মহাআযাবে নিমজ্জিত হওয়ার কারণ হিসাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ শ& বলেন, 
144১9 » ৫ 5 ২:৫১ 15213155 08617৫ 9 
02০ ৮০৩ 
“তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট দলিল- 


প্রমাণ আসার পরও ফিরকা দেল/উপদল) সৃষ্টি করেছে এবং ইথতিলাফ 
করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব 1” 


+. এ.মর্মে বর্ণিত হয়েছেঃ 74৫১ 1৫৫ ৮ “আজকের দিনে আমি দ্বীন 
(ইসলাম)-কে পরিপূর্ণ করে দিলাম ।” [সূরা মায়িদাহ, ৩ আয়াত] 
সঃ এ মর্মে বর্ণিত হয়েছেঃ 4917450 &॥ ৮৪ 3 ০৮ ৩4 20 ৬ 25) ১9৫৫ সর 
1 3941 “তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো পক্ষ থেকে নাধিল হত, ভাহলে অবশ্যই এতে বৈপরীতা ইখতিলাফ) 
দেখতে পেত ।” [সূরা নিসা, ৮২ আয়াত] 
রঃ এ মর্মে বর্ণিত হয়েছেঃ «140৩1 ৩3 ১০৩। 0 0৩ (এত পি (5499 
“আর তাদের নেবীদের) সাথে হকৃসহ কিতাব নাধিল করেছি, যেন মানুষের 
মধ্যকার ইখতিলাফ (মতপার্থক্য)গুলো নিরসণ হয়।” [সূরা বাকারাহ, ২১৩ আয়াত] 
৮. এ মর্মে নবী & বলেছেনঃ 14 1১451 পরও ০৬ ১3 0৫ ও 
“ইখতিলাফ করো না। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা ইর্খতিলাফ 
করত। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।” [সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহাদিসুল 
_ আমিয়া] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ ৮৩) ১14১9০০8443 তা 22 এ ও 
“তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা (আল্লাহর) কিতাবে ইখতিলাফ করেছিল। এ 
কারণে তারা ধ্বংস হয়েছিল ।” [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম] | 
৫. সূরা আলে-ইমরান, ১০৫ আয়াত। 
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নবী তীর উম্মাতকে কিতাবের মধ্যকার ইখতিলাফ নিরসণের পদ্ধতি 
বলে গেছেন। “আমর ইবনে শু“আয়িব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা 
থেকে বর্ণনা করেন : 


ডা টি 9 ৬৪ 950৫4 ৩ ভর শে 
49৬1৫ এ ৫০০ ক লে ০7 02 ৮ “081 ০৬৮০৮ 
০০৩ এ 14৮ ০১195 2645 ১৬" 4:55 
“নবী & একদল লোককে কুরআনের বিষয়ে বিতর্ক করতে শুনলেন। 
তখন তিনি বললেন: তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণেই হালাক 
(ধ্বংস) হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের একঅংশকে অপরঅংশ দ্বারা 
বাতিল করার চেষ্টা করেছিল। অথচ কিতাবুল্লাহ নাযিল হয়েছে এর 
একঅংশ অপরঅংশের সমর্থক হিসাবে । সুতরাং তোমরা এর একঅংশকে 
অপরঅংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না। বরং যা তোমরা 
জান কেব্ল তা-ই বলবে। আর যা জান না তা যে জানে তার কাছে সপর্দ 
করবে ।”৬ 


হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট হল, দ্বীনি বিষয়ে বিতর্ক নিষিদ্ধ । শরী“আতে 
বর্ণিত বিষয়গুলো কখনই স্ববিরোধী হতে পারে না। তেমনি সহীহ হাদীসও 
পরস্পরের বিরোধী নয়। কখনো এমনটি পরিদৃষ্ট হলে যোগ্য ব্যক্তিদের 
মাধ্যমে তার সমাধান নিতে হবে। 


৬. হাসান £ আহমাদ, মিশকাত [ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইবেরী] ২য় খণ্ড হা/২২১। 
নাসিরদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে “হাসান বলেছেন- আলবানীর তাহকীীকৃকৃত 
মিশকাত ১/২৩৮ পৃঃ । শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই গ্র্দ আহমাদের বর্ণনাটিকে 
যুহরীর তাদলীসের কারণে যয়ীফ বলেছেন। তবে তাকৃদীর নিয়ে সাহাবীদের 
বিতর্ক শুনে নবী %& বলেছিলেন; “০4 0152) ০৮০০ ৮০৫ 1441 2৮৮1144 
ি্ পসি। ০৪৩৯ ০৯ “তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 
অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা তো কুরআনের কতক 
আয়াতকে কতক আয়াতের মোকাবেলায় উপস্থাপন করছো । এ জন্যই তোমাদের 
পূর্ববর্তী উম্মাত ধ্বংস হয়েছে ।” ইবনে মাজাহ হা/৮৫) শায়েখ যুবায়ের আলী 
ঝাই পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের পর এই হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন: “এই হাদীসটি : 
হাসান। আর বুসীরী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [আযওয়াহউল মাসাবীহ ফী 
তাহকীকে মিশকাতুল মাসাবীহ ১/৩০০ পৃ: হা/২৩৭] সর্বোপরি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে 
আহমাদের বর্ণনাটি হাসান। আল্লাহ ঞ$$-ই তাওফিক্দাতা। 
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সহীহ হাদীস পরস্পরের বিরোধী নয়? 
০০4 &| কু 5০ ২৮ এম্ওি 
“কোনভাবেই রসূলুল্াহ-এর সুন্নাত আল্লাহ্‌র কিতাবের খেলাফ হতে 
পারে না।” (আর-রিসালাহ ১/৫৪৬ পৃ: (তাহব্ীক্‌ : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মিশর 
£ মাকতাবুল হালাভী, ১৩৫৮ হি:/১৯৪০ ঈসায়ী] 
ইমাম ইবনে খুযায়মাহ 4% বলেছেন: 
৩৫ 308 4 (99 ৩ ৩৬ 09 ০১০০৮ ০১৯০ ৩৭৬ 0১০৮১ 
“আমি এমন কোন সহীহ হাদীস জানি না যা পরস্পরের বিরোধী। 
যদি কোন ব্যক্তি (সহীহ হাদীসে) বিরোধ মনে করে, সে যেন আমার কাছে 
সেটা নিয়ে আসে। তাহলে তাদের পারস্পরিক (সমাধানের) অবস্থাগুলো 
দেখব ।” জিদ্দীক হাসান খান, মিনহাজুল উসূল ইলা ইসলাহী আহাদীসির রসূল; 
হাফেষ ইরাক, শরহে তাবসিরাহ ও তাযকিরাহ)" | 
্‌ সুতরাং যদি হাদীসের মধ্যকার বিতর্ক নিজ সীমাবদ্ধতা ও “ইলমের 
কমতির কারণে বুঝা না যায়, তবে যেন তারা হাদীস বিশেষজ্ঞদের 
স্মরণাপন্ন হয়। এ মর্মে রিসালাহ ইবনে কুতায়বাহ, ইমাম .শাফে'য়ীর 
কিতাবুল “উম, ইমাম শওকানীর “ইরশাদুল ফুহুল; কিংবা সিদ্দিক হাসান 
খান -এর তিনটি কিতাব “মিনহাজুল উসুল ইলা ইসলাহী আহাদীসির 
রসূল", “হুসুলুল মামূল মিন “ইলমিল উসূল' ও “হিদায়াতুস সাইল ইলা 
আদিল্লাতিহিল মাসায়িল' দ্রষ্টব্য 
উম্মাতের মধ্যে এমন বহু বিতর্ক আছে- যা মনগড়া, দুর্বল ও 
অসম্পূর্ণ দলিল উপস্থাপনা, বিভিন্ন দলিলের মধ্যে সঠিক পন্থায় সমন্বয়ের 
অভাব, সুনির্দিষ্ট ইমাম- মুজতাহিদ বা সংগঠকের অসম্পূর্ণ গবেষণা ও 
তাক্লীদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । এমনই একটি বিষয় “ঈদের সালাতে 
বারো তাকবীরের প্রমাণ” । আমরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমাম ও গবেষকদের 


৭ মুহাম্মাদ আবুল হাসান শিয়ালকোটি, আয-যাফরুল মুবীন ফী রদ্দে মুগালিতাতুল 
মুক্ালিদীন (পাকিস্তান, মাকতাবাহ মুহাম্মাদিয়া, এপ্রিল ২০০২) পৃ:৬৩। 
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৮. ্‌ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
গবেষণা অনুবাদ ও সংকলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করলাম, যেন সাধারণ . 
মুসলিমও দলিলগুলোর প্রকৃত স্বরূপ ও বিধান জানতে পারে। আলোচ্য 
উপস্থাপনায় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হব- শরী'আতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও 
সরল বিধান রয়েছে। যা সঠিক উপস্থাপনা ও সমন্বয়ের অভাবে এ ব্যাপারে 
উম্মাত দ্বিধাবিভক্ত। বইটি পাঠের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিকাতে উল্পি- 
খিত শর্ত ও পরবর্তী পৃষ্ঠাতে বর্ণিত “সংক্ষেপে সহীহ হাদীসের পরিচয় ও 
জারাহ ও তাদীল বিতর্ক নিরসণ”-এ উল্লিখিত হাদীসের মধ্যকার বিরোধ 
নিরসণের শর্তগুলো সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে এবং অহীর বিরোধীতায় 
ব্যক্তি বিশেষের মতামত ও অন্ধ অনুসরণকে (তাকৃলীদ) প্রত্যাখ্যান করতে 
হবে । আর তাহলেই সমস্যাটির সমাধান সুস্পষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ । 

কামাল আহমাদ 

কাজীপাড়া, যশোর- ৭৪০০। 

ই-মেইল: 1০160_19101056/2100.001 
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সংক্ষেপে সহীহ হাদীসের পরিচয় এবং 
জারাহ ও তা“দীল বিতর্ক নিরসণ 
-মুহাদ্দেস হাফেয মুহাম্মাদ সাহেব গোন্ধলতী” 4১ 


ক. সহীহ হাদীস কাকে বলে: মুহান্দিসগণের নিকট সহীহ হাদীস 
হল, যে হাদীসের- ১) সনদের বর্ণনাকারীদের “আদালত 
(ন্যায়পরায়ণতা) ও ২) যবত ক্ষ স্মৃতিশক্তি) পাওয়া যায়, 
৩) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সনদের কোন স্তর বিছিন্ন নয় তথা 
মুত্তাসিল, ৪) শায নয়, িলিগিনিজ পানর কির 
(ক্রটি) নেই। 

যখন: কোন হাদীসে পূর্বোক্ত পাঁচটি. শর্ত পাওয়া যায়, তখন 

মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসটি সহীহ ।. 
যখন কোন হাদীসে যবত ছাড়া অন্যান্য সবগুলো শর্ত পাওয়া যায়, 
অর্থাৎ কেবল যবতে কমতি পাওয়া যায়, তখন হাদীসটিকে হাসান বলে । 

যদি অন্যান্য শর্তগুলোর কোন একটি শর্ত না পাওয়া যায়, কিংবা 
একাধিক শর্ত পাওয়া না যায়- যেমন রাবীর আদালত না পাওয়া, কিংবা 
সনদে বিচ্ছিন্ন থাকা তথা মুরসাল বা মুনকাতি' হওয়া । কিংবা সনদটিতে 
কোন গোপনীয়তা আছে, কিংবা স্মৃতিশক্তি খুব বেশী খারাপ। সেক্ষেত্রে 
হাদীসটি য'য়ীফ হয়। বিস্তারিত : হাফেয ইরাক £4/-এর “আলফীয়াহ' ও 
ইবনে হাজার :4%-এর “নুখবাহ' প্রভৃতি। 

খ. সুরসাল হাদীসে ৩ নং শর্তাট না থাকার কারণে জমনর 
বিশেষজ্ঞ এটিকে যয়ীফ ও মারদুদ গণ্য করেছেন। ইমাম, 
আবূ হানিফা :4% ও ইমাম মালিক 2% এটিকে কৃবুল 
করেছেন। হাফেয ইরাক ১: লিখেছেন: 


৮. লেখক সংক্ষেপে তার লিখিত “খয়রুল কালাম ফী উজুবিল ক্রাআত খলফাল 
ইমাম” (পোকিস্তানঃ মাকতাবাহ নু'মানিয়াহ) পৃ: ৩৫-৫০ পৃঃ পর্যন্ত সহীহ হাদীসের 
প্রকারভেদ এবং জারাহ ও তাদীল সম্পর্কে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে আলোচনা 
উপস্থাপন করেছেন। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত 
নীতিমালাগুলোই কেবল সেখান থেকে উল্লেখ করলাম। -অনুবাদক। 
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“জমন্র মুহাদ্দিসীন মুরসাল হাদীসকে মারদুদ গণ্য করেছেন। কেননা 
সেক্ষেত্রে সনদে রাবী সাক্তি (উহ্য) হওয়াই মাজহুল জেজ্ঞাত) থাকে। 
ইমাম ইবনে “আব্দুল বার 4৮ “আত-তামহীদে” বি 
এমনটিই উল্লেখ করেছেন ।”৯ 

ইমাম মুসলিম 4 “মুক্বা্দামাহ'-তে লিখেছেন: 

০৭ ০৫046 ০) 4459 এ$ চপ ও ০৫০ ০০৮0 

“রেওয়াযাতের মধ্যে মুরসাল- আমাদের সঠিক উক্তি অনুযায়ী ও 
আহলে ইলমের নিকট হুজ্জাত (দলিল) নয় ।”১০ 

ইমাম শাফেয়ী £% লিখেছেন: 

“যদি ইরসালকারী রাবী বড় কোন তাবে'য়ী হন বা সবসময় সিকাহ 
রাবীদের থেকে রেওয়ায়াত করেন এবং তীর মুরসালটি কোন মুস্তাসিল 
হাদীসের বিরোধী না হয়- তবে তা মাক্বুল। যদি মুরসাল হাদীস মুস্তাসিল 
মা'রূফের বিরোধী হয়- তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ যদি বড় 
তাবেয়ী না হন, কিংবা তার অভ্যাস হল সিকাহ ও গায়ের সিন্বাহ উভয় 
রাবী থেকে বর্ণনা করা- তবে তীর মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়।” (কিতাবুল 
ক্রাআত বায়হাকী, পৃ: ১৪৩) 

সহীহ মুসলিমের মুক্াদ্দামাহ-তে বর্ণিত হয়েছে 8 “আব্দুল্লাহ ইবনে 

০১০০ ৬ 31০০০ ০০ ৮০ ৮:09-03 জি] ০০৪] জা) ০৪ 

“যখন থেকে লোকেরা জটিল ও নিচু পথে চলতে থাকল, তখন 
িপিনিউডির অভির রি ডি হরি বেরি 
হত।” 

ইমাম শাফেয়ী 2 বলেছেন: “যদি আমি কোন বড় ব্যক্তির থেকে 
বর্ণনা করি তবে যুহরী :4৮% থেকে করি। কিন্তু যুহরী :-এর কোন 
মুরসাল নেই।” (কিতাবুল ক্রাআত পৃঃ ১৪৪) 


৭, হাফেয ইরাক্ী, আল-ফিয়াহ ১/১২ পৃঃ । 
০ সহীহ মুসলিম- মুব্বান্দামাহ ুববাদ্দামাহ ১) ৬২০৫ 0৪০৮3 এত ০০ 
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ইমাম বায়হাকী 4 বলেছেন: “ইবরাহীম নাখ'য়ী যদিও সিকাহ কিন্তু 
তিনি মাজহুল (অজ্ঞাত)-দের থেকে বর্ণনা করেন ।”(কিতাবুল ক্রাআত পৃ: ১৪) 

মুরসালের ক্রটি ও অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী 
একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। নাসর বিন ইয়াহইয়া ১৮ বলেছেন: আমি 
ইমাম শু“বা %%-এর দরজায় বসে হাদীস তাকরার করছিলাম । আমি 
বললাম: আমাকে ইসরাঈল হাদীস শুনিয়েছেন আবূ ইসহাক থেকে, তিনি 
“আবদুল্লাহ বিন “আতা থেকে, তিনি “উকৃবাহ বিন “আমির থেকে ....। তখন 
ইমাম শু'বা বের হতে না হতেই আমাকে একটি চড় মারলেন এবং ঘরে 
চলে গেলেন। আমি একটি কিনারাতে আলাদাভাবে বসে পড়লাম । তখন 
ইমাম শু“বা 2% বের হয়ে বললেন: তার কি হল যে সে বসে আছে? 
“আবুল্লাহ বিন ইদরীস বললেন: আপনি তার সাথে কঠোর ব্যবহার 
করেছেন। ইমাম শু“বা £%/ বললেন: দেখ, সে ইসরাঈলের মধ্যস্থতায় 

আবূ ইসহাক্‌ থেকে, তিনি “আব্দুল্লাহ বিন “আতা থেকে, তিনি “উক্বাহ বিন 
পনি তিনি নবী ৪ থেকে সনদের হাদীস বর্ণনা করেছে। ইমাম 
শু'বা বলেন: আমি আবূ ইসহাকৃকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কিভাবে হাদীস 
শুনেছেন। তিনি বললেন: “আব্দুল্লাহ বিন “আতার মধ্যস্থাতায় “উৃবাহ বিন 
“আমির থেকে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “আব্দুল্লাহ বিন “আতা কি “উক্বাহ 
'বিন “আমির থেকে শুনেছেন? তখন তিনি রাগ হয়ে গেলেন। মুরস'আর বিন 
কাদাম তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন: তুমি তো শায়েখকে রাগিয়ে 
দিয়েছ। আমি বললাম: তুমি হাদীসটি সহীহ হিসাবে প্রমাণ কর। মুস'আর 
বললেন: “আব্দুল্লাহ বিন “আতা মক্কাতে আছেন। ইমাম শু“বা বলেন: আমি 
মক্কাতে গিয়ে “আব্দুল্লাহ বিন “আতার সাথে সাক্ষাৎ করলাম । আমি বললাম 
: আপনি এ হাদীসটি কার থেকে শুনলেন। তিনি বললেন: সা“আদ বিন 
ইবরাহীম । ইমাম শু“বা বলেন: আমি ইমাম মালিক বিন আনাসের সাথে 
সাক্ষাৎ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, সা“আদ বিন ইবরাহীম কোথায়? 
ইমাম মালিক %% বললেন: মদীনাতে । ইমাম শু“বা £8/% বলেন: তখন 
আমি মদীনাতে গেলাম এবং সা“আদ বিন ইবরাহীমকে পেয়ে হাদীসটি 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন: এই হাদীসটি তো তোমার পক্ষ 
থেকে এসেছে। অর্থাৎ যিয়াদ বিন মাখরাক্‌ আমাকে হাদীসটি শুনিয়েছেন। 
ইমাম শু“বা বললেন: যখন যিয়াদের বর্ণনা রয়েছে তখন হাদীসটির সম্পর্ক 
তার পর্যন্ত পৌছে। একস্থানের হাদীস বর্ণনাই যথেষ্ট ছিল। অথচ এটি 
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১২ . “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
মানবী হল, অতঃপর মাদানী হল। আর এখন বসরী হয়েছে। ইমাম শু“বা 
বলেন: আমি বসরাতে গিয়ে যিয়াদের সাথে দেখা করি। প্রথম সে হাদীসটি 
বর্ণনা করতে ইতস্ততঃ করল। অতঃপর সে আমাকে তাগিদের সাথে বলল: 
আমি শাহর বিন হাওশাব থেকে আবূ রায়হানাহ থেকে, তিনি নবী & 
থেকে হাদীসটি শুনেছেন। শু'বা বলেন: এতে শাহর-এর নাম নেয়া 
হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি দ্বারা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। (কিতাবুল 
ক্রাআত, পৃঃ ১৪৩-৪৫) 

সর্বাবস্থায় মুরসালকে হুজ্জাত গণ্য করা কুরআন মাজীদের বিরোধী 
হয়। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে: 

1১2 ৫ ১৬৮০৬ 1১৮ জে ক ৪ 
“যদি খবরদাতা ফাসেক্‌ হয় তবে তাহক্ীক্‌ করে নাও।” 
[সুরা: আল-হুজুরাত- ৬] 

কেননা মুরসাল হলে রাবী মাহযুফ (উহ্য) থাকায় সংশয় সৃষ্টি হয় যে, 
সাহাবীর নিচে কোন তাবেয়ী আছেন। আর তাবে'য়ীর ফাসেক্‌ হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। | 
কিছু হানাফী আলেম বলেছেন: যতক্ষণ সাহাবীর নাম বলা না হয় 
ততক্ষণ সহীহ হবে না।১ আশ্চর্যের বিষয় হল, তারাই মুরসাল হাদীস 
সম্পর্কে লিখেছেন: “যদি এটাকে মুরসাল হওয়া সত্তেও গ্রহণ করা হয় তবে 
জমহুরের কাছে দলিল হিসাবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য । কিছু আহলে ইলমের 
মতে, মুরসাল হাদীসও হুজ্জাত। (কিতাবুল “ঈলাল ২/২৩৯ পৃ:)৯ 

এই হানাফী) উসুলের অর্থ দাড়ায়, সাহাবীর নাম না নিয়ে যদি বলা 
হয় “জনৈক সাহাবী” থেকে শোনা তবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ 
যখন সেনদটিতে) সাহাবীর অস্তিত্ই নেই তখন সেটা গ্রহণযোগ্য । (1?) 
নবী &%-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিন্তু হাদীস শোনেন নি সে সমস্ত সাহাবীর 
বর্ণনাকে মুরসাল সাহাবী বলে। আর সাহাবীর এ মুরসাল বর্ণনা 


১. সরফরায খাঁ সফদার, আহসানুল কালাম ২/৯০ পৃঃ 1 
১২. সরফরায খাঁ সফদার, আহসানুল কালাম ১/১৭১ পৃঃ । 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ূ ১৩ 
গ্রহণযোগ্য হওয়াটা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। তাছাড়া প্রাধান্যপ্রাপ্ত মাযহাব হল, 
তাদেরকে সাহাবী বলে গণ্য করা হয়। (ইসাবাহ ২/২২০) 
অন্যত্র বলেছেন: | 
৩৮ & ০ এ এ ৩ জাল ৩৪ ই ০৪ ১ ০ 0 কী ও), 
কিন ভা ভিত, এ] হ9১। ৮5 পেন্স ০০৮ এ 2 
টন 3554 51351 ৮০৮১ ফুট ৮৯০৮৩০ - 


“একটি জামা'আতের ব্যাখ্যা হল, যে ব্যক্তি নবী &-কে দেখেছে সেই 
সাহাবী । প্রকৃতপক্ষে সাহাবী হিসাবে তখনই গণ্য হবে, যখন সে এতটা 
বয়সে নবী £&-কে দেখেছে তখন তার মধ্যে তমীয (বিবেক-বিবেচনা) 
এসেছে। কেননা যার তমীয হয় নি, তার সম্পর্কে এটা বলা যে, সেনবী 
%&-কে দেখেছে- গ্রহণযোগ্য নয় । তবে কেবল এতটুকুই বলা যায় সে নবী 
&-কে দেখেছে, এ কারণে সাহাবী বটে। কিন্তু হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে 
তাকে তা্েরী গণ্য করা হবে।” (ইসাবাহ ২/৮ পৃঃ) ৃ 

বর্ণনাটি থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি তমীয হওয়ার বয়সে নবী 4%-কে 
দেখে নি তার বর্ণনা যদি মুরসাল হয়- তবে সাহাবীদের মুরসাল হিসাবে 
গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তাবে*য়ীদের মুরসাল হবে। আর তাবেয়ীদের 
মুরসাল জমহুর মুহাদ্দিসীনদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । 

অন্যত্র বলেছেন: “যদি কেউ নবী $%-এর যামানাতে কোন সাহাবীর 
ঘরে জন্মে। আর নবী ঞ&-এর ওফাতের সময় তার এতটা বয়স হয় নি যে 
'সৈ তমীয করতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে সাহাবী হিসাবে বর্ণনা করা হক্‌ 
নয়। কেননা, এতে সন্দেহের ব্যাপকতা আসে যে, সে নবী £&-কে 
দেখেছে। অথচ বিশেষজ্ঞদের কাছে তার হাদীস মুরসাল হিসাবে গণ্য হয়। 
কিনি দিসি করিনা রিনি রহ 
(ইসাবাহ ১/৫ পৃ) 

[.. একটি বর্ণনাতে আছে, যখন" তারিক বিন শিহাব নবী &%-কে 
দেখেছিলেন তখন তিনি সাবালক ছিলেন। এটাও বলা হয় তিনি তীর %%. 
' থেকে কিছু শোনেন নি। তার হাদীস মুরসাল। আমি (ইবনে হাজার) 
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১৪ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
বলছি: যখন তীর সাক্ষাৎ প্রমাণিত, সেক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হল তিনি 
সাহাবী ছিলেন। এই প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তটিই মাকৃবুল । (ইসাবাহ ২/২২০ পৃঃ). 
সারসংক্ষেপ হল, সাহাবী তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হল, ধারা নবী 
&-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং শুনেছেন বলে প্রমাণিত। দ্বিতীয় প্রকার 
হল, ধারা তমীয অবস্থায় তার & সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিন্তু শোনেন নি। 
তৃতীয় প্রকার হল, নবী &%-কে দেখেছেন, কিন্তু তার &% ওফাতের সময় 
তার বয়স তমীযের সীমাতে পৌছে নি। প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হল, প্রথম ও 
দ্বিতীয় প্রকারের সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য । কিন্তু তৃতীয় স্তরের 
সাহাবীর মুরসাল বর্ণনার মান তাবে'যীর মুরসালের মত। কেননা এরা 
যদিও একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাহাবী কিন্তু রেওয়ায়াতের দিক থেকে 
তাবেযী। এ কারণে কেউ তাদেরকে সাহাবী হিসাবে গণ্য করেন আবার 
কেউ তাবেয়ী হিসাবে গণ্য করেন। যেমন- “আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ। 
হাফেষ ইবনে হাজার ৮ বলেছেন: 
লী এড 8৫5টি 95 তল ভা এর 
3 এসএ ০ 
_ “আবুল্লাহ বিন শাদদাদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ 24-কে জিজ্ঞাসা 
করা হল, তিনি কি নবী & থেকে কিছু শুনেছিলেন। তিনি ১ বললেন : 
না। “আজলী £4/ বলেছেন: তিনি সিকাহ ও জ্যেষ্ঠ তাবেয়ী ।” (৩/৬ পৃ:) 
হাফেয ইবনে হাজার 2%% এঁদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য করেছেন, 
যারা নবী &-এর যামানাতে জন্মেছিলেন কিন্তু তার % ওফাতের সময় 
তমীযসম্পন্ন ছিলেন না। যাদের সম্পর্কে পূর্বে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই 
সাহাবীদেরকে তাবে'য়ী হিসাবে গণ্য করা হয় এবং রেওয়ায়াতের 
ভিত্তিতেও তাবে'রী হিসাবে গণ্য। তাবে'য়ীর মুরসাল মুহাকেক্‌ 
মুহাদ্দেসগণের 'নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আর এরাই 91%. (৮১ 51 
“ইমামের ক্রাআত মুক্তাদীর ক্রাআত” হাদীসটি বর্ণনা করেছেন 
্‌ ছোট তাবে'যীদের মুরসাল বর্ণনা ইমাম শাফেয়ীর নিকটও গ্রহণযোগ্য 
নয়। ইমাম যুহরী ছোট তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একই অবস্থা ইমাম 
ইবরাহীম নাখ'য়ী*র 44% | ইমাম ইবনে.সিলাহ :% বলেছেন: 


0011191715 
ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ১৫ 
টে 55455 ০331 ১034554571৩ এত পন ৪ 5০০ ৬৭ 
“মুরসাল অগ্রহণযোগ্য হওয়া ও য'যীফ গণ্য করাটা হাফেযে হাদীস ও 
আসারদের মধ্যকার নাকীদদের (নিরীক্ষকদের) মাযহাব যারা এই দৃষ্টিভি 
রাখেন এগুলো নিজেদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।” 
(মুক্বাদ্দামাহ ইবনে সিলাহ পৃ: ২৬) 
ক্ষেপ হল, মুরসাল হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যদিও 
মুতাকাদ্দিমীনের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, কিন্তু জমহুর মুহাকেক্‌ 
মুহান্দেসগণের নিকট মুরসাল হাদীস যয়ীফ হওয়াটাই হবু এবং দলিল 
হিসাবে অগ্রহণযোগ্য । 


হাদীসে শাষের বর্ণনাঃ যদি একজন সিক্াহ রাবী নিজের চেয়ে 
উচুস্তরের সিকাহ রাবীর বিরোধী বর্ণনা করে কিংবা একজন সিব্বাহ 
বর্ণনাকারী অনেক সিকাহ বর্ণনাকারীর বিরোধী বর্ণনা করে_ তখন তাকে 
শুযৃয বলে। যদি একজন সিকাহ রাবী হাদীসের কোন কিছু বৃদ্ধি করে যা 
অন্যান্য সিকাহ রাবীদের বর্ণনাতে নেই, তবে অনেক ক্ষেত্রে তার এই বৃদ্ধি 
মাক্বুল হয়। আবার কখনো মারদুদ হয়। সিকাহ রাবীর বৃদ্ধি সবক্ষেত্রে 
গ্রহণ করা হয় না। আনওয়ার শাহ কাশ্িরী £% বলেছেন: 
5০০) 4০০০3 53৫3 এত ৬ 32 ৩53 ৩৩ ৪১০৩ এ 
(৬৮ ৭ 2) 55০ এ 9230 25৭ ০ 45৫ ৪ 455 এ ৮:48 
৬ ৪৪৯ ০৩ ৬০৬ সপ] এ 9 0 ০১০ 53১ ০০ ০০ 1 
28 +২৮। ৮৯১ এ3 ৪০৪ উস ৯৯3 জু তি ২১১ 33 এ মত 
(১৯০১৯ ০০ 015 
“নবী £ু বলেছেন: উত্তম আমল হল ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় 
করা। অন্য বর্ণনাতে আছে, “উত্তম আমল হল, প্রথম ওয়াক্তে সালাত 
আদায় করা ।” হাফেঘ ইবনে হাজার :4% একে সহীহ বলেন নি। অথচ 
হাদীসটির রাবী সিকাহ। কেননা বর্ণনাটি অধিকাংশের বর্ণনার বিরোধী । 
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১৬ ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
সিকাহ বর্ণনাকারীর বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি জামা“আত বলেছেন, মুতলাক্‌ 
উেনুক্ত) ভাবে গ্রহণযোগ্য । অপর জামা'আত বলেছেন, এর মধ্যে 
অংশবিশেষের তাহকীকৃ করতে হবে। যদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে 
গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয়- আমার কাছে এটাই হকৃ। এটাই ইমাম 
আহমাদ, সি 
.. হাফেয ইবনে সিলাহ 
১১। ০) ০০০৯৭] ১০৫) ৬৯-০] ই ৩৬০৩ ১৪১ ১২ ১১৪ 01 
ন ১০এ। ৮ ০০ 0৪ ০ এ) থএ। ৮৭45) 2 ০৭ ৬৪ 
০৮৯5১ 506) ০০ 
“মারদৃদ শায দু' ধরণের । ূ ৰ 
১. বোসিরাহররী নারির ননী কনিটেন। 
২. যে সিকবাহ রাবীর একক বা মুনফারিদ রাবীদের মধ্যে তার 
কৃদর, সিকাহ ও যবত না টেকার কারণে দুর্বলতা ও 
অগ্রহণযোগ্যতা (নুকরাত) বাধ্যতামূলক হয়। যা একাকীত্ের 
কারণে সৃষ্টি হয়েছে।” (মুক্াদ্দামাহ ইবনে সিলাহ, পৃঃ ৩৭) 
ইমাম হাকিম £4%% ৪:১০ )$-/5 050 ৪১১৮ “দিন ও রাতের সালাত 
দুই. দুই রাক“আত” সম্পর্কে লিখেছেন: “হাদীসটির সনদের সব রাবী 
সিকাহ। কিন্তু নাহার (দিন)-এর বর্ণনা সন্দিপ্ধী।” (আ'রেফাতে উলুম 
হাদীস, পৃঃ ৫৮) 
জানা গেল, ইমাম হাকিমের 289 মতে ঠ সিব্বাহ বর্ণনাকারীর বৃদ্ধি 
সবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। | 
রা বায়হাকী 2 ইমাম ইবনে খুযায়মাহ $ থেকে বর্ণনা 
11:58 050) 51 ০৮ 4১৮ ১৬৭ 9 5৮ ০১৩ 0-০০৭ 
১৬৯৪ ৫৬ ০৪৮ ৬০৬ ৯৯ ০৭5 ২০ ০0০৮813০৮1 9.835 59 
0 9৯.) 5415 ১০) 0৯058551519 ১৮৭ ০13 4১৪ আজ আ্ড 
১০ 05৪০৬) এ ০15০৬০১৬5২১ 4৮০ 3 ৮৪ ০ 57১9 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ . ১৭ 

“আমি এই বিষয়টি খণ্ডন করি না যে, হাদীসে) হাফেবের বৃদ্ধি 
গ্রহণযোগ্য । কিন্তু আমরা বলি যে, যখন বর্ণনাকারীরা হাফেয এবং 
হাদীসের মারেফাত জ্ঞোন) সম্পর্কে সমান সমান, সেক্ষেত্রে একজন 
হাদীসে হাফেয ও “আরিফ (বিজ্ঞ) রাবী যদি একটি বাক্য বৃদ্ধি করে- তবে 
এই বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য । কিন্তু আমরা এটা গ্রহণ করি না যে, যখন একটি 
_ হাদীস তাওয়াতিরের (ধারাবাহিকতার) সাথে “আদেল ও হাফেয রাবীদের 
থেকে প্রমাণিত- তখন যদি একজন রাবী যা হাদীসটির মধ্যে নেই এমন 
কিছু বৃদ্ধি করে, তবে তা মাকৃবুল।” (কিতাবুল ক্রাআত পৃ: ৯৫) 

ইমাম আবু ইউসূফ 2৮ বলেছেন: *০* ১.০) এ “শায হাদীস 
থেকে নিজেকে বীচাও।” (যুহাল ইসলাম ২/১৮৫-৮৬ পৃঃ) 
4৮ ৪ ৪৬১৭ 40050 3১০0 এ ৬৯০৩ ০৮ ০১৮০৪, ৮৪ 

৬১০0০1০1৯০১) ০৮4০০ ১৯৪ ক 

“মুহাদ্দিসীন অনেক ক্ষেত্রে সিকাহ, সাদিকৃ, যবত . সমৃদ্ধ রাবীর 
হাটার সনে কটা ভারনা বাজান নাংহিতের 
ভুল লক্ষ্য করা যায়।” (তাওযীহুন নযর পৃঃ ১৩৪) 

যদি কোন হাদীস শায হয়, তবে অন্য কোন শায হাদীসটির শুযুষ 
দোষটি উঠাতে পারে না। এই ধরণের হাদীসের উদাহরণ নিম্নরূপ: ূ 
. সহীহ বুখারীর বর্ণনা (33 ০ 55. “সালাত তার ওয়াক্তের 
. মধ্যে ।” এই হাদীসটির সনদে শু“বা আছেন। হাফেয ইবনে হাজার :%% 
বলেছেন: শু“বার সমস্ত শিষ্য এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু “আলী বিন 
হাফয যে সুদূক্‌ এবং সহীহ্‌ মুসলিমের রাবী, তিনি 3১ 05 3 ৪41 
“(উত্তম আমল হল) প্রথম ওয়াক্তের সালাত” উল্লেখ করেছেন। হাকিম, 
বায়হাকী, দারাকুতনী তার থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।" দারাকুতনী 
£4৮$ লিখেছেন, আমার ধারণা সে মনে রাখতে পারে নি। কেননা-তার. : 
বয়সের পূর্ণতার পর স্মৃতিশক্তি খারাপ হয়। আমি (হাফেষ ইবনে হাজার 
28/%) বলছি: ইসির নিত সী হানার ২1 লানু রুনা. 
ফর্মা-২ 
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১৮ | “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
মুহাম্মাদ বিন মাসনা থেকে, তিনি গুনদার থেকে, তিনি শু“বা থেকে এভাবে 
বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী :১ বলেন: মু'আম্মারী এখানে একক। আবু 
মূসার অন্য ছাত্র এটি 3১ ৮ শব্দে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে 
গুনদারের শিষ্যও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মু'আম্মারে ভুল হওয়া সুস্পষ্ট । 
কেননা সে মুখে বর্ণনা করত। ইমাম নববী £8% “শরহে মুহাযযাব'-এ 
তাকে য'য়ীফ বলেছেন। কিন্তু এর অপর একটি সনদ ইবনে খুযায়মাহ তার 
: সহীহ'-তে উল্লেখ করেছেন। আবার হাকিম প্রমুখ “উসমান বিন “উমার 
. থেকে, তিনি মালিক বিন মাফ“উল থেকে, তিনি ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা 
করেছেন। এখানে “উসমান একাকী । মালিক বিন মাফ'উল থেকে যে 
বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ সেটা পূর্বের জামাআতের বর্ণনার মত। (ফতহুল বারী 
৩/৩০০ পৃঃ) 

এ থেকে বুঝা গেল, কেবল সিকাহ বর্ণনার মুতাবি'আত (সমর্থক) 
হওয়ার কারণেই তার শুযূয অভিযোগটি উঠে যায় না, যখন মুতাবি'আত 
(নিজেই) শায না হয়। এখন ৮০০ ও 14০০3 ০০০০০ 
হবে ।৯ কেননা এর মুতা“বিয়াতও শায 1১5... 


১৩. লেখক গোহ্ধলভী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন। 
».. আমরা “ঈদের ছয় তাকবীরের দলিল প্রসঙ্গে উপস্থাপিত চার, আট ও নয় . 
তাকবীরের আলোচনাতে এমনটি দেখতে পাবে। 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ১৯ 
সিকাহ রাবী'র বর্ণনার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে 
পূর্ববর্তী আলোচনার সার-সংক্ষেপ 
১. সিকাহ বর্ণনাকারী বৃদ্ধি কখনো কখনো শায হয়ে থাকে। এর 
ধরণটি হল, একজন বর্ণনাকারী সিকাহ হওয়া সত্বেও তার থেকে 
বড় সিকাহ রাবীর বিরোধীতা করা। অর্থাৎ তার এ বৃদ্ধি অন্যান্য 
সিব্বাহ বর্ণনাকারীদের বিরোধী। কিংবা একটি জামা'আতের 
_বিরোধী। র 
২. একজন ওস্তাদের অনেক শিষ্য যারা সবাই একটি হাদীস বর্ণনার 
ব্যাপারে এঁকমত্য। কিন্তু একজন রাবী যা তাদের থেকে 
ন্চুস্তরের- যদিওবা নিজে সিকাহ তদুপরি মতনের মধ্যে একটি 
বাক্য বৃদ্ধি করেছেন। যদিওবা এ শব্দ মুতাওয়াতির মতনের 
বিরোধী নাহয়। 
৩. একজন সিকাহ রাবী সমমানের অপর সিকাহ রাবীর হাদীস থেকে 
কিছু শব্দ বৃদ্ধি করলে এবং তা বিরোধী না হলে। 
৪. একজন য'য়ীফ বর্ণনাকারী যদি কোন শব্দ বৃদ্ধি করে এবং যদি 
সেটা বিরোধী নাহয়। 
হি ০০০১০০০ 
যয়ীফ । 
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জারাহ ও তাঁদীলের বর্ণনা 

রাবীদের ক্ষেত্রে সিক্বাহাত ও “আদালত মন্তব্য উল্লেখ করি। কিন্তু যদি কিছু 
ইমামের জারাহ পাওয়া যায় তবে আমরা সেটা এড়িয়ে যাই। অনুরূপ যদি 
কোন দুর্বল বা য'য়ীফ রাবীদের ব্যাপারে কোন ইমাম থেকে তাওসিক্‌ 
করার উক্তি পাওয়া যায় - তবে সেটাও দোষ হিসাবে গণ্য করি-না। 

কিন্তু এ অভিযোগটিও বাতিল। কেননা ইখতিলাফের ক্ষেত্রে (সমস্যা 
সমাধানে) বিশেষজ্ঞদের স্মরণাপন্ন হতে হয়। যা নীতিমালার আলোকে যা 
সহীহ হবে, সেটাই প্রাধান্য পাবে। এ কারণে জারাহ ও তাঁদীল সম্পর্কে 
কিছু বর্ণনা করতে চাই। যেন ইখতিলাফের সময় সহীহ বিষয়টির দিকে 
ধাবিত হওয়া যায়। 

যদি জাযাহ'য় (আপতির) ব্যাখ্যা না থাকে তবে ভা গ্রহণযোগ্য নয় 
এর উদাহরণ হল, কেউ বলল: 
9৬৯০৭ ত৪ড 3 ৬৪৬ ৩১০০ ০১৩ 5 ১৪৬ 91 ৪ ০৪ ৬৪০৭০ 
প458। ৮৬ ৬৯৭৩ ১৯১ ০৯ শা ভি ০ 2৮ ০ ০৭৬০ 5 0১০5 

2515 

রোলার মজার জার ভারত 
মাতরুকুল হাদীস বা যাহিবুল হাদীস বা মাজরুহ বা “আদিল নয়। কিন্তু 
এর কারণ বর্ণনা করে না (এই ধরণের জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়)। অধিকাং 
ফকীহ ও. মুহাদ্দিসদের মাযহাব এটাই।” (আব্দুল হাই লাক্ষ্টৌভী, 
আর-রাফি'ঈ ওয়াত তাকমীল পৃ: ৮) ৰ 
5) ০0৬ ০৮ ১ ০ 3০১৯ 33 ০৯৯ ০১৬৮৪ এ/১ ০ 
৮১ ০১০০] ৬০৬ ০৫ এ 34583 এ) 3205৮ এপ৯৪১ ১১৩ 

১১৩৮ 0 47 দত ০১৬ পিঠ এ০১ ০৩ ৬০ ৩০ ০১০ 

“এই জারাহ-ও ব্যাখ্যাহীন যে, অমুক (রাবী) যয়ীফ । এটি মুতলাক্‌ 


(উন্মুক্ত) জারাহ (আপন্তি)। .এটি পূর্ববর্তী উসূলীদের নিকট ব্যাখ্যাহীন, 
কেবল পরবর্তী কিছু মুহাদ্দিস এটা গ্রহণ করেছেন। কেননা বর্ণিত য'য়ীফ 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ২১ 
হওয়ার কারণ ব্যাখ্যাকৃত নয়। তেমনি এভাবে বলা, অমুক (রাবী) ভাল 
হাফিয নয়। (আর-রাফি“ঈ ওয়াত তাকমীল পৃ: ৮) রর 
ইমাম ইবনে হুমাম £%% বলেছেন: “যদি কোন রাবীর ব্যাপারে কেবল 
জারাহ থাকে, তাঁদীল ও তাওসিকে্রে প্রমাণ না থাকে- এক্ষেত্রে যদি 
জারাহ'র ব্যাখ্যা না থাকে তবে সেক্ষেত্রে রাবীর হাদীসটি সম্পর্কে 
_ তাওয়াকুুফ করতে হবে। পর্যালোচনার পর যদি সংশয় দূর হয়, তবে তার 
প্রতি জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- এমন রাবী (যোর জারাহ ব্যাখ্যাহীন) 
যদি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হয়, তবে তার প্রতি জারাহ 
গ্রহণযোগ্য নয়।” | 
_ হাফেষ ইবনে হাজার £/ বলেছেন: জারাহ মাবহুম (সংশয়) হলে 
সে গ্রহণযোগ্য _যার তাঁদীল থেকে দূরে । (আর-রাফি'ঈ ওয়াত তাকমীল 
পৃঃ ৯) 
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যদি জারাহ ও তাঁদীল সাংঘর্ষিক হয় তখন করণীয় কী? 
এক্ষেত্রে তিনটি উক্তি আছে। 
১. জারাহ-ই প্রাধান্য পাবে। 
২. যদি তা"দীলকারী বেশী হয় তবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। 
ইমাম খতীবের মতে, এটা সহীহ নয়। | ্‌ 
৩. 388 
অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে হবে। 
প্রথম উক্তিটি সহীহ। কিন্তু সেক্ষেত্রে দাবী হল, জারাহ ব্যাখ্যাকৃত 
হতে হবে । সেক্ষেত্রে এটি তাঁদীলের উপর প্রাধান্য পাবে । (আর-রাফি“ঈ 
ওয়াত তাকমীল পৃ: ১০) 
_. ইমাম সাখাভী £4/ বলেছেন: “মুনকার শব্দটি এমন রাবীর ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য যে কেবল একটি হাদীসের বর্ণনাকারী । কখনো সিব্বাহ রাবীকেও 
মুনকার বলা হয়, যখন সে যয়ীফ রাবীদের থেকে মুনকার রেওয়ায়াত 
করে। প্রত্যেক মুনকার বর্ণনাকারী য'য়ীফ নয়। কখনো ফরদে (একক) 
হাদীসকেও মুনকার বলা হয়, যখন তার কোন মুতাবে' (সমর্থক) থাকে 
না। যদিওবা সে নিজে সহীহ। কখনো সিকাহর বিরোধীতা মুদার (ক্রেটি 
নয়), অর্থাৎ তার সাথে (রাবীর) সম্পর্ক জারাহ গণ্য করা-হয় না।” 
(আর-রাফি“ঈ ওয়াত তাকমীল পৃঃ ১৪) 
যদি ইমাম বুখারী % কোন রাবীকে মুনকারুল হাদীস বলেন, তবে 
তার থেকে বর্ণনা করা জায়েয নয়। ইমাম আহমাদ ও এই স্তরের লোকেরা 
যখন কাউকে মুনকার বলেন, তবে এর দ্বারা তাকে দলীলের অযোগ্য গণ্য 
করা বাধ্যতামূলক হয় না। 
ইবনে কত্তান :5/% 4 বলেছেন: ইমাম ইবনে মুণ্মীন যখন বলেন, বি 
৮ “সে কিছু নয়” -তখন এর দাবী হবে, এই রাবী বেশী হাদীস বর্ণনা. 
করেন নি। তিনি কোন রাবীর ক্ষেত্রে য'য়ীফ শব্দটি অন্য বর্ণনাকারীর 
আলোকেও বলতে পারেন। এর দাবী হল, তার (অন্য রাবীর) থেকে কম 
মর্যাদাসম্পন্ন । ইমাম ইবনে মু'য়ীন যখন কোন রাবী সম্পর্কে বলেন 4.৮: 
০৮ “তার মধ্যে কোন খারাপ নেই” -তবে তিনি সিকাহ। আর-রাফি'ঈ 
ওয়াত তাকমীল পৃ: ১৫) 
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ইমাম “উসমান দারেমী 24 বলেছেন : আমি ইমাম ইবনে, মুয়ীন 
থেকে "আলা" বিন আব্দুর রহমান “আন আবীহি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম । 
তিনি বললেন: ৮ « ০ “তার মধ্যে কোন খারাপ নেই”। আমি 
জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কাছে সে ভাল না সাঈদ মুকবিরী। তিনি :4% 
বললেন: সাঈদ বেশী সিকাহ এবং “আলা য'য়ীফ। অর্থাৎ সাঁঈদ সেভাবে 
সিকাহ নয়। 

যখন কোন জারাহ ও তা'দীল ইমামদের মধ্যে এ ধরণের ইখতিলাফ 
পাওয়া যাবে, তখন এভাবে তাত্বীকৃ্‌ (সমন্বয়) করতে হবে। যদি 
জারাহকারী মুতা'আন্নিত (জেদী) ও মুতাশাদ্দিদ (কঠোর) হয় তবে তার 
তাওসিক্‌ গ্রহণযোগ্য কিন্তু জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী 4 
“মীযানুল ই“তিদাল'-এ লিখেছেন: ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন মুতাশাদ্দিদ। 

মুতাশাদ্দিদদের মধ্যে আবু হাতিম, নাসারী, ইবনে মুয়ীন, ইবনে 
ব্বাত্তানও রয়েছেন। 

যখন কারো শক্রতা বা রাগের কারণে জারাহ করা হয় - তবে তা 
গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে ইমাম মালেক 24৮ মাগাধীতে ইমাম মুহাম্মাদ 
ইসহাক্‌ 4 সম্পর্কে লিখেছেন : ২৮-। ০* ৬১ “দাজ্জালদের মধ্যে 
একজন দাজ্জাল।” যখন এ কথাটি সাবুতের কাছে পৌছাল যে, ইমাম 
মালেক 4 এমনটি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, সুতরাং তা 
গ্রহণযোগ্য নয় ।৮ 

টিটি যে রজার রানা রত 


বরং এটা তাহকীৰ্‌ দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্‌ 
এর হাদীস হাসান। হাদীসের ইমামগণ তার থেকে হাদীস গ্রহণকে হুজ্জাত 
গণ্য করেছেন। 


. হাফেয মুহাম্মাদ সাহেব গোন্ধলভী :4%'র বর্ণনা এখানে শেষ করছি। তিনি 
এরপর তাদীলস ও মুদাল্িস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যা খুব বেশী সংক্ষিপ্ত 
হওয়াই আমরা ইমাম নববী :% ও শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই £&-এর সূত্রে কিছুটা 
বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলাম । _অনুবাদকা 


৯, বাংলা ভাষায় “জারাহ ও তা"দীল' সম্পকীত উক্ত আলোচনাটির বিশ্বস্ততা যাচায়ের 
জন্য হানাফী আলেম মুফতী আমীমুল ইহসান :2-এর “মীযানুল আখবার” 
(চৌমুহনী: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, জানুয়ারী-১৯৯৫, অনুবাদ: আফলাতুন 
কায়সার) দেখুন। ৃ 
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সংক্ষেপে তাদলীস ও মুদালিস পরিচিতি 
7 ইমাম নববী 44 
এখান আমরা সংক্ষেপ তাদলীস ও সার সম্পর্ে ধারণা দেয়ার জনয ইমাম 
নববীর ৬+.০*)। ০১৮1০ 4১৩) ০৩৩) ০০৮ ২৪০০৭ ৯১৮95559541 থেকে উল্লেখ 
 করলাম। এই বিষে আলোচনা খুবই'দী্ব কিন্ত ইমাম নবী তীর লিখিত সউন্মুল 
হাদীস বা হাদীসের নীতিমালা" -সম্পকীত বইটিতে এই বিষয়টির সারসংক্ষেপ উল্লেখ 
করেছেন। আমরা সংক্ষিপ্ত এই পুস্তকে তার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনাটিই উল্লেখ করছি || 


০৬৩ ১৯১০৯৩০১০0৩ 5 
| নানান জা রান ব্রাাদাদি 
30৮০ 5০৪49 এজ 58 0 ৮4১১ ১০৯১ ০৯৩ ০৪ 31০৯৩ ১৩ 
১ এ81015587 
“অনুচ্ছেদ - ১২ তাদলীস৯* 8 তাদলীস দুই ভাগে বিভক্ত । 
প্রথমত তাদলীসে ইসনাদ: বর্ণনাকারী নিজের সমসাময়িক কালের 
এমন কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যার থেকে তিনি হাদীসটি 
শোনেন নি। অথচ বাহ্যিকভাবে মনে হয় তিনি তা শুনেছেন। যেমন- ৪৪ 
১১৬ কিংবা ০১৬ ১০ প্রভৃতি । আবার কখনো কখনো নিজের শায়েখকে উহ্য 
না করে অন্য কাউকে উহ্য করেন তার য'য়ীফ (দুর্বলতা) ও সগীর (বয়সে 
ছোট) হওয়ার কারণে, যেন হাদীসের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়। 


১৬. তাদলীসঃ আভিধানিকভাবে তাদলীস হল- ৬১৯২৯ ০৪ এত আদি ৪৬ 
“ক্রেতার কাছে থেকে পণ্যের দোষ গোপন করা ।” তবে মৌলিকভাবে অভিধানে 
. ০১৪ শব্দটি ০১ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হল- ধোঁকা, অন্ধকার। আবার কেউ 
কেউ বলেছেন (১৬ ৬১০। “অন্ধকারের সংমিশ্রণ” । পারিভাষিকভাবে এর অর্থ 
হলঃ ৪০১৪ ০৮৮৮) ১০০২ এ শর্ট 5৬1 “সনদের ক্রটি গোপন করা এবং 
বাহ্যিকভাবে সুন্দর করা ।” অভিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে এভাবে বলা যায়: “এ 
পদ্ধতিতে বর্ণনাকারী লোকদেরকে অন্ধকারে রাখে।” [তাফহীমুর রাবী ফি শরহে 
তাক্রীবুন নববী (ইসলামাবাদ: মাকতাবাহ জামেআহ ফরীদিয়্যাহ, ১৪২১হি:) 
পৃঃ১১৭- -১১৮| তাদলীঙের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে পরবর্তী পৃষ্ঠাতে . 
অনুচ্ছেদ আসবে, ইনশাআল্লাহ । অনুবাদক । 
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দ্বিতীয়ত তাদলীসে শায়েখ: বর্ণনাকারী নিজের শায়েখের এমন নাম 
বা কুনিয়াত বা সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যার দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধ নন। 
এ ০১০৮ ০০ বত 9 0 ৮ ০০) ১৪০১ ৯ ১১/৪০১ 91 এ. 
44৫ 05) ০৪ এলজি পেস কতা ৩৪ 0১ 21220 ১১১৮ ০১০ ০০ 
৩৬৫০৯) ০০ ০৬০৩৩ পসীর্চ ল এল ০০৪ ০০০৯ (তত এ ৩৯ ০০৪ 
০১5 5 ৮০780) 0৯:০৮ ৮১৯০৪০১০৪03 এ ০৮ ০5৪ 
৩স্প্। ও ও ৮৩ 5৮ ০৫১ শন ১০৯ (৭1০৯১ ০৯৮৪১ ৩৪৬৪) 
০০ এ ০৫৫৮০ 5০৪ ৬৬ ৫৮৯ ০৯ ০৮২০] ০০৪৪৪) 
“প্রথমটি ততোদলিসে ইসনাদ) ভয়ানক মাকরুহ (নিকৃষ্ট) কাজ, 
অধিকাংশ আলেম এটা নিন্দা করেছেন। তবে তাদের একদল ভিন্ন মত 
: পোষণ করে বলেন: যে ব্যক্তি তাদলীস করে প্রসিদ্ধ হয়েছে সে অভিযুক্ত 
এবং তার সমস্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। যদিও তার শায়েখ থেকে শোনা 
_ প্রমাণিত হয় এবং তাতে সহীহুত তাফসীল (সুশৃঙ্খল বর্ণনা) থাকে। 
সুতরাং যে হাদীসগুলোতে মুদাল্লিস মুহতামাল সেংশয়যুক্ত) শব্দসহ বর্ণনা 
করে এবং তা শোনা প্রমাণিত হয় না, তবে তা মুরসাল বা তার অনুরূপ 
মুনকাতে')। আর যখন -.... (আমি শুনেছি), 4০ (আমাদেরকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন), ৮০ (আমাদেরকে খবর দিয়েছেন) বা 
অনুরূপভাবে বলেন তবে তা মাকৃবুল (গ্রহণযোগ্য) এবং তা দ্বারা দলিল 
নেয়া সহীহ। সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) প্রভৃতিতে এ 
ধরণের অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন- কুতাদাহ, সুফিয়ান বিন “উয়াইনাহ 
ও সুফিয়ান সাওরী :%% প্রমুখ । আর এঁ সমস্ত বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে এই 
হুকুমও জারী রয়েছে যারা একবার তাদলীস করেছেন। তাছাড়া সহীহাইন 
ও তাদের অনুরূপ ক্ষেত্রে ০৮ শব্দে মুদাল্িস থেকে ০.» বর্ণনাগুলো অন্য 
কোন সুত্রে শোনা প্রমাণিত বলে প্রতিষ্ঠিত। 
ও ০৬ এসএ ০৩০ ০০৮ ৬০৯ উর্গাও ০ সি 9৬। এ) 
3 99590 ০০৮ এ ৭০০ 4 ৭৬৮ ফা ৯৯ 035 ৮৮০৪ তস্ন 25 
শা 3 এও 553 আসন শে) ১2৮ এ 5353 ০৭ শ9 ভিড ০০ 
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২৬ . “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 


“দ্বিতীয়টির (তথা তাদলিসে শায়েখের) নিকৃষ্টতা হল গোপন করা। 
এর ভিত্তি হল বর্ণনাকারী পর্যন্ত সনদটির পরিচিতি লুকানো । আবার 
পরিস্থিতি বিশেষে এর নিকৃষ্টতা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন - যার 
নাম পরিবর্তন করা হয়েছে সে য'য়ীফ, কিংবা সগীর (বয়সে ছোট), কিংবা 
25। ০৮০০ পেরে মৃত্যু), কিংবা তার থেকে অনেক হাদীস শোনা হয়েছে 
_ সেক্ষেত্রে সে তাকরার (পুণরাবৃত্তি) থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। খতীব 
ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ শেষোক্তটিকে অনুমোদন দিয়েছেন । আল্লাহই 
সর্বজ্ঞ।” 
সংযোজন ৪ আল-“আর্আন ও আল-মু'আন্আন € ০৯) 
০৯৭); হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার শব্দাবলী (যেমন সামি'তু, হাদ্দাসানী ও 
আখবারানী ইত্যাদি) উল্লেখ না করে “ফুলান্‌ “আন ফুলান্‌' (অমুক থেকে 
অমুক বর্ণনা করেছেন) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল-“আন্*'আন 
বলা হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিন্বাহবিদ ও উসৃূলবিদগণের মতে তিনটি 
শর্ত পাওয়া গেলে “আন“আন হাদীস মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য হবে। শর্ত 
তিনটি হলো, রাবীর আদালত প্রমাণিত হওয়া, রাবী ও তার শায়েখের 
মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়া” এবং হাদীসটি তাদলীস থেকে মুক্ত 
হওয়া । পরিভাষায় “হাদ্দাসানা ফুলান আন্‌ ফুলান কালা” (০ ০১৬ ৬.৬ 
.... ৭9 ১১৬) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল-মু'আন'আন বলে। 
ইমাম মালেকের ১৮ মতে “আন-“আন ও মু'আন-'আন হাদীসের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই। উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।” [ড. মুহাম্মাদ 
জামাল উদ্দীন, রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত (ঢাকা £ ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন) পৃঃ ৮৪] -অনুবাদক] | 


৯* এটি ইমাম বুখারী ও আলী ইবনুল মাদীনী & প্রমুখের অভিমত | মু'আন“আন 
হাদীসের ক্ষেত্রে তারা শুধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং সমগ্র 
জীবনে অন্তত একবার হলেও সাক্ষাতের শর্তরোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম 
মুসলিম 2 শুধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। অর্থাৎ তিনি 
মু'আন“আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য সমসাময়িক যুগ হওয়াকেই শর্ত হিসেবে গণ্য 
করেছেন। এ কারণেই সহীহ বুখারীর তুলনায় সহীহ মুসলিমে মু'আন“আন 
হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়। [সুবহে আস-সালেহ, উলুমুল 
হাদীস পৃঃ ২৩৩-৩৪] 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ [ও ২৭ 
এখন আমরা শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই'র 
চেন এ এ লত্। থেকে উল্লেখযোগ্য 
| কিছু অংশ এখানে উল্লেখি করছি। -অনুবাদক 


তাদলীস ও তার হুকুম 
তাদলীস সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। যথা: 


১) তাদলীস খুবই নিকৃষ্ট বিষয়। ইমাম শু“বাহ বলেছেন: 
০ ০০৭ এ শপ 09 ৩৭ ৃ 

“আমার কাছে তাদলীস করার থেকে যিনা করা বেশি পছন্দনীয় ।” 
[আল-জারাহ ও তাঁদীল ১/৭৩, এর সনদ সহীহ] : 

'অর্থাৎ তাদলীস যিনার থেকে খারাপ কাজ। : | 

অনুরূপ অপর একটি জামা'আত যেমন- আবু উসামাহ ও জারীর 
ইবনে হাযম প্রমুখ থেকে তাদলীস সম্পর্কে কঠিন আপত্তি বর্ণিত হয়েছে। 
(আল-কিফায়াহ পৃ: ৩৫৬, এর সনদ সহীহ) 

এ কারণে কিছু আলেমের মতামত হল, মুদাল্লিস মাজরুহ 
(দোষ-ক্রটিযুক্ত)। সেজন্য তার সমস্ত বর্ণনা মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত), যদিও 
বা তার €৮:৮ ০১ বা শোনার স্বীকৃতি ব্যোখ্যা/প্রমাণ) থাকে। 
(জামে'উত তাহসীল পৃ: ৯৮). 

কিন্তু জমহুর (অধিকাংশ) উলামা এই মতটি রদ (খেপ্ুন) করেছেন। 
দেখুন 77/1) ০১০০) ০ ৬৮ ৬এ। লি-ইবনে হাজার), ইবনে হাজার 
4% বলেন: 

0০813 4০ ০৮০ 3০০1৩ ৪০ ০৯০০ ৮19 মত ০০155) 

“শু'বার এই কঠোরতা- ঘৃণা ও চরম বৈরীতার উপর প্রতিষ্ঠিত।” 
(মুক্াদ্দামাহ ইবনুস সালাহ মা“আ শরহে ইরাক পৃ:৯৮) 

স্বয়ং. ইমাম শু“বাহ :4৮-ও মুদাল্িসের €৮-/৫ ০১ বা শোনার 
স্বীকৃতিমূলক হাদীসকে মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া অধিকাংশ সিব্বাহ ইমাম 
যেমন- কৃাতাদাহ, আবূ ইসহাক, আল-আ'মাশ, আস-সাওরী, আবু 
যুবায়ের প্রমুখ থেকে ধারাবাহিক তাদলীস প্রমাণিত আছে (৮৮5)। 
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২৮ ক. “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 


পা তাদেরকে মাজরুহ ক্রেটিযক্ত) গণ্য করে হামীস রদ করার মাধ্যমে 

সহীহাইনের (বুখারী-সুসলিমের) সহীহ হওয়ার ভিত্তিকেই খতম করা হয়। 
ফলশ্রুতিতে যিন্দিকাহ, বাতেনীয়াহ, মালাহিদাহ প্রভৃতি ভ্রান্ত আদর্শের পথ 
প্রশস্ত হয়। তারা যেভাবে ইচ্ছা কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেধণ করবে। 
দ্বীন শয়তানের খেল-তামাশায় পরিণত হবে। (41 ১৯) সুতরাং এই 
আকীদা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত । 

২) তাদলীস উত্তম বিষয় এবং তা জায়েয £ $ এটা হাশীমের মসলক। 
মি রোভার! 

৩) তাদলীসকারী “৯৮ (প্রতারণা, ধোকাবাজী) করে থাকেঃ সে 
উন্মাতকে থকা দেয়। সুতরাং সে রসূলের হাদীস- ৫ ০- ৫৯ যে 
আমাদেরকে ধোকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়স(সহীহ মুসলিম)১৮- 
রি রানির জাতির জা 
উসূলে হাদীস পৃ: ১৩)। 
ৃ উক্ত আকীদা মাসউদ আহমাদ, বি.এস:সি. (আমীর, জামা'আতুল 

মুসলিমীন)-এর, যা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যাত । 

ধোকা দেয়া যদিও খুবই কঠিন গোনাহর কাজ, কিন্তু কেবল এ 
কারণেই সে কাফির নয়। সুতরাং মুসলিম জামা'আত থেকে তাকে 
বহিষ্কৃত করাটা খুব বড় ভুল সিদ্ধাত্ত। মুসলিমকে, কবীরাহ গোনাহর 
কারণে কাফির গণ্য করাটা খারেজীদের বৈশিষ্ট্য । [দ্রঃ শরহে আকীদা 
তাহাবিয়্যাহ _মুহাক্কিক্‌ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির পৃ: ২৬৮, ও 
৩৫৬, গুনিয়াতুত তালেবীন -শায়েখ আব্দুল কাদের জ্বিলানী ১/৮৫ .. 
আহলে সুন্নাতের মসলক হল, ৪৮০ বরন 
ব্যভিচারী, মদ্যপ, ধোকাবাজ, চোর প্রমুখ কাফির নয়। বরং ফাসিক্‌, 
গোনাহগার। এ সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা বিষয়ক কিতাবগুলো 
দেখুন। রসূলুল্লাহ & একজন মদপানকারীকে লাঁনত করতে নিষেধ 
করেছেন। তিনি £& বলেছেন : 

4545 4 শপ বাঁ ০6540 আখ 


১৮. সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমান ১৮: ৯ - ৮4১৮ 4৮5 3 ০০-৫ _ পি 08০৮: 
«৩০:৮2 


০01191715 ও 
ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ মর ২৯ 

“তার উপর লানত করো না। আল্লাহর কৃসম! আমি তার সম্পর্কে 
জানি যে, সে আল্লাহ এবং তার রসূলকে মুহাব্বাত করে ।” (সহীহ বুখারী)৯ 

৪) যে কেবল সিকু বলিকারীর থেকে তাদসীস করের 

“আন'আনাহ মাকুবুল £ এর উদাহরণ হল, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ £% 
হাফিয ইবনে হিব্বান £4/% লিখেছেন : 
০৯১১০৪০৪০৮১ ১০০০% ০৪৩ ০০০৯ 
০৪৮ নট ৩ 

“এ ব্যাপারে দুনিরাতে সুফিয়ান বিন. উননাইনাহ-ই কেবল একমাত্র 
ব্যক্তি। তিনি তাদলীস করতেন। কিন্তু তিনি কেবল সর্বসম্মত সিকাহ 
বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করতেন।” (আল-ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে 
হিব্বান ১/৯০পৃ:) ্‌ 
.... ইমাম দারেকুতনী 2 প্রমুখের চিন্তাও এটাই। (সুওয়ালাতুল হাকিম 
লিদদারে-কুতনী পৃ: ১৭৫) | 
_ সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ'র ১ উতস্তাদদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন 
“আজলান, আল-আঁমাশ ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ রয়েছেন। তারা সবাই 
তাদলীস করতেন। সুতরাং ইমাম সুফিয়ান বিন. উয়াইনাহ'র “আন“আনাহ 
. বর্ণনা কিভাবে. চোখ বন্ধ করে মানা যেতে পারে?..... (অতঃপর লেখক 
. একটি উদাহরণ দিয়েছেন -অনুবাদক) 

৫) যে ব্যক্তি কেবল কোন যয়ীফ বা মাজহুল (অজ্ঞাত) বর্ণনাকারী 
থেকে তাদলীস করে (যেমন- সুফিয়ান সাওরী, সুলায়মান বিনুল আ“মাশ 
প্রমুখ)। তার মু'আন“আন রেওয়ায়াত মারদুদ £ ্‌ র 
আবূ বকর 03  ৮-০/-এ বলেছেন : 

০৮ 4৯১৬ 45 ও ০৮৮ এ ৩] ০৯ ০৪ পি ৮৪৮ ৮4৪ 
“এ সমস্ত ব্যক্তি যাদের গায়ের সিকাহ রাবীদের থেকে তাদলীস করা 


সুস্পষ্ট, তাদের থেকে কেবল এঁ খবরই গ্রহণ করা যাবে যে বর্ণনাতে সে 
চলর ৩ রো। 


৯৯. সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ ৮৬৮০১০০০০৭০০এ৬৪স, 
ম্ মিশকাত (এমদা) ০ 
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৩০ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 


এই মতটি বাষযার ও অন্যান্যদের মত। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ 
ছাড়া সমস্ত মুদাল্লিস এই প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ 
সম্পর্কে বিস্তারিত তাহক্ীক্‌ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তিনিও এই স্তরের। 
সুতরাং তার “আন“আনাহও মারদৃদ | . 

৬) যার তাদলীস খুব বেশী - তার মু'আন“আন বর্ণনা য'য়ীফ, অন্যথা 
নয়। এটা ইমাম ইবনুল মাদানী ও অন্যান্যদের মত। (দেখুন £ 
আল-কাফিয়াহ পৃ: ৩৬২, এর সনদ সহীহ) 

কিন্ত প্রশ্ন হল, যদি কোন ব্যক্তির মুদাল্িস হওয়াটা প্রমাণিত হয় তবে 
কোন দলীলের ভিত্তিতে তার মু'আন“আন বর্ণনা (যার সাক্ষ্য ও সমার্থক 
নেই) সহীহ গণ্য করা যাবে? সুতরাং এ মতটিও ভুল। 

৭) যে ব্যক্তি সারা জীবনে কেবল একবার তাদলীস করে এবং এটা 
প্রমাণিত হয়, হিরা সিহত 
সমার্থক নেই) য'়ীফ। 

০4৩৭৫ 2১৬ এ৮ ০৪১83) 9 4০ এ ০৩ ০৪ 2৮ ০৭১ ০৬০০ ০৪ 
ও ৮ এ ০৫ আত পি 455 ০০০ 3 মত) ২১০৩ ৬ ১০৬ 

" ০০০ (১৮ 9 4১৬ ৯৬০৬ ০৫১০০ 458 3 0০৩ 5-১৬॥ 

“যার ব্যাপারে আমরা জ্ঞাত হই যে, সে কেবল একবার তাদলীস 
করেছে- তবে তার গোপনীয়তা আমাদের কাছে তার বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ 
পায়। আর এই গোপনীয়তা (এমন) মিথ্যা নয় যে, আমরা তার প্রত্যেক 
হাদীস রদ করব। আবার এমন খাতিরও করব না যে- যেভাবে 
সত্যবাদীদের খাতিরে (গায়ের মুদালিসদের) তাদের প্রত্যেক বর্ণনাই 
আমরা গ্রহণ করে থাকি। সুতরাং আমি বলব, মুদালিসের কোন হাদীস 
ততক্ষণ পর্যন্ত এহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে- হাদ্দাসানী' বা 'সামি তু 
না বলেন।” (আর-রিসালাহ পৃঃ ১৫৩, তাহবীক্‌ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির 
পৃঃ ৩৭৯-৮০) 

রাজিব হজরত 
সবচে বেশী প্রাধন্যপরপত। ৰ 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৩১ 
সহীহাইন বেখারী-সুসলিম) ও মুদাল্লিসীন | 
্‌ সহীহহাইনে বেশ কয়েকজন মুদাল্লিসের বর্ণনা উসূল ও শাহাদাতের 

ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। আবু মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম আল-হালাবী 44. 
নিজের কিতাব 4৯ ০১'-তে বলেছেন-_ 

€৮ 9১৭ ৮ ০ ও ও] ০৬৪ 01৪০৬ 251 ০৪ 

: “অধিকাংশ “আলেম বলেছেন, সহীহাইনের মু'আন“আন রেওয়ায়াত 
সামা বা শোনা প্রতিষ্ঠিত।” সত ভারসিরাহত তারবিরাহ ল্যাব 
ইডি) 

ইমাম নববী :4% লিখেছেন £ 
সিউল লা িনিভিনাঠি + ৩৬ ৬৪ 

ররর রানার ভেজে 
মু'আনন“আনভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা অন্য সনদে €৮--)৫ ০১৮ বা শোনার 
স্বীকৃতি প্রমাণ) থাকে” (তোক্রীবুন নববী মা'আ তাদরীবুর রাবী ১/২৩০ ৃ 
পৃষ্টা) 

অর্থাৎ সহীহাইনে মুদাল্লিস রাবীর .. শব্দে বর্ণিত হাদীসের সামা বা 
শোনা €৮৮ ০০৯ (শোনার স্বীকৃতি) বা সমার্থক হাদীস সহীহাইনে বা 
অন্যকোন হাদীসের কিতাব ছারা প্রমাণিত। বিস্তারিত ইবনে হাজার 
আসকালানী £4%-এর ০১. ডি ৩৩০৪ ২/৬৩৬ পৃহ। 


তাবাকাতুল মুদাক্পিসীন 

হাফেয ইবনে হাজার ১% মুদালিসদের তাবাকাত বা স্তর বিন্যাস 
করেছেন সেটা সার্বজনীন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাফেয ইবনে 
হাজার সুফিয়ান সওরী :4/-কে দ্বিতীয় স্তরের হিসাবে উল্লেখ করেছেন। 
পক্ষান্তরে ইমাম হাকিম :4%% তাকে তৃতীয় স্তরের গণ্য করেছেন 
(মো'রেফাতে উলৃমুল হাদীস ১০৫-০৬ পৃঃ, জামে'উত তাহসীল পৃ: ৯৯)। 
হাসান বসরী %-কে হাফেয ইবনে হাজার দ্বিতীয় স্তরে এনেছেন। 


0০017191715 
৩২ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ . 
পক্ষান্তরে আল-“ঈলায়ি তৃতীয় স্তরে জোমেউত তাহসীল পৃঃ ৯৯)। 
সুলায়মান বিন আ'মাশ :4-কে হাফেয ইবনে হাজার তৃতীয় স্তরে 
এনেছেন (তোবাকৃতুল মুদাল্িসীন পৃ: ৬৭), অথচ তীর “আন দ্বারা বর্ণিত 
হাদীস সহীহ হওয়া অস্বীকার করেছেন (তালখীসুল হাবীর ৩/১৯ পৃ:)। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হক্‌ সেটাই যা ইমাম শাফে'য়ী %$-এর উদ্ধৃতি 
থেকে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এজন্যে আমাদের কাছে মুদাল্লিস রাবী দুই 
প্রকার । 
১. প্রথম তবাকাত: যাদের প্রতি তাদলীসের অভিযোগ বাতিল। 
তাহকীীক্‌ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এঁরা মুদাল্লিস নন। যেমন _ 
, আবু ক্লাবাহ। (আন-নুকত লিল“আসব্বালানী ২/৬৩৭ পৃ) 
২. দ্বিতীয় তবাকীত: যে বর্ণনাকারীর প্রতি তাদলীসের অভিযোগ 
_. প্রমাণিত। যেমন- কাতাদাহ, সুফিয়ান সওরী, আ“মাশ, আবূ 
.যুবায়ের, ইবনে জুরায়েজ, ইবনে “উয়ায়নাহ প্রমুখ । এঁদের 
সহীহাইনের (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমের) বাইরে 
' মুআন“আন বর্ণনা (কোনভাবেই শোনাটা প্রমাণিত না হলে) 
_ “আদম মুতাবি'আত (অসমর্থিত).ও “আদম শাহাদাত (সোক্ষ্য 
. না থাকলে) মারদুদ । ০1৮৬ ৮০:15 4২৮ ৬1২৯... 


২০ বিস্তারিত ঃ যুবায়ের আলী ঝাই, তাহকীক্‌ ইসলাহী “ইলমী মাকালাত (পাকিস্তান, 
মাকতাবাহ ইসলামীয়াহ) ১/২৫১-২৯০প:। 
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প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা প্র গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৫৬৯ 
সম্পর্কে আমাদের আলোচনার পরিপূরক একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর সংযোজন করছি। 


প্রশ্ন কোন কোন মুহাদ্দিস মুদাল্লিসের “আন (১০) দ্বারা বর্ণিত 
হাদীসকে মোটেই মানতে চান না, যদিওবা তা সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমের হোক. না কেন। আবার কেউ কেউ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের 
মুদাল্পিস বর্ণনাকারীদের আন (১) ছারা বর্ণিত হাদীস মেনে থাকেন। 
আলবানী 2 কোন কোন স্থানে বরং অধিকাংশ স্থানে মুদাল্লিস 
বর্ণনাকারীদের 'আন (১) ছারা বর্ণিত হাদীস (তাহদীস ও পরিপূরক 
সিকাহ বর্ণনাকারীর অনুসরণ ছাড়াই) সহীহ বা হাসান গণ্য করেছেন। 
আবার অন্যত্র মুদাল্লিস বর্ণনাকারীর সাক্তা করার হাদীসে হাসান বসরীকে 
2 এবং ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ' সম্পর্কীত (ফজর 
সালাতের) বর্ণনাতে মাকহুল ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক উপর শক্ত আপত্তি 
করেছেন। তাছাড়া কিছু মুহাদ্দিসের উক্তি- “যদি মবদাল্লিস রাবী) সিকাহ 
উত্তাদের কাছ থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদলীস করে তবে তা গ্রহণযোগ্য ।” 
যেমন- ইবনে “আব্দুল বার, সুযৃতী, ইবনে হিব্বান প্রমুখ । 

সম্ভবত কেবল ইমাম শাফেয়ী 2 এটা মানতেন না। “সদল ফিস 
সলাত' সম্পকীত হাদীসটি একজন মুদাল্িস বর্ণনাকারী তাহদীস ও সিকাহ 
বর্ণনাকারীর অনুসরণ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। অথচ আলবানী ১৯৮ এটা 
সহীহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন!? 
__ উত্তরঃ অনেক আলেমের সিদ্ধান্ত হল, যদি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী য'য়ীফ 
রাবীদের থেকে তাদলীস করে তবে তার “আন (০) দ্বারা বর্ণিত হাদীস 
যয়ীফ বলে গণ্য হবে। যেমন ইমাম যাহাবী £% বলেছেন: . 
লও ৩19 ৩ ১৩ ০৪ ০৪ ০৩১০১ ০৮ ০০ ০ ও ও 

১১৮০ ৪৬০০ ০৬ 

“.অতঃপর যদি মুদাল্লিস নিজের সিকাহ উত্তাদের থেকে তাদলীস 

করে. তবে (তীর বর্ণনাতে) কোন আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে যদি যয়ীফ ' 


ফর্মা-৩ 
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৩৪ ঈদের সালাতে রারো তাকবীরের প্রমাণ 
বর্ণনাকারীদের থেকে তাদলীস করে তবে রে নুরী মারদৃদ।” 
(৫০০ 4০5৭9, | 
কিন্তু তাদলীসের বিষয়ে প্রাধান্য সিদ্ধান্তটি হল ইমাম শাফেী 
১৮%-এর । তিনি তীর “কিতাবুর রিসালাতে' লিখেছেন : 
০০৩৭৬ 2১ ০ ০৭3 42199.3 4১১৮ এ ০৬ ২ ৪৮ ০৭১ ০০৪ ০১ 
3 ফ্্এখ। 010 5 ৬ এ ০ ৩১০০ 3 এ 3১ ৬ ৬ ১৪ 
০৭ 5৮০৩ 4৬ ০১৬ ৯ ০৬ ০৭০০ ৮৮ 5৮ ২ এ ৩-০। 
“যার ব্যাপারে আমরা জ্ঞাত হই যে, সে কেবল একবার তাদলীস 
. করেছে- তবে তার গোপনীয়তা আমাদের কাছে তার বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ 
পায়। আর এই গোপনীয়তা (এমন) মিথ্যা নয় যে, আমরা তার প্রত্যেক 
হাদীস রদ করব। আবার এমন খাতিরও করব না যে, যেভাবে 
আমরা গ্রহণ করে থাকি। সুতরাং আমি বলব, মুদাল্লিসের কোন হাদীস 
ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে - “হাদ্দাসানী' বা “সামি'তু' 
না বলেন।” (আর-রিসালাহ পৃ: ১৫৩, তাহকীক্‌ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির পৃ: ৩৭৯-৮০) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি থেকে সমস্ত জীবনে মাত্র একবার তাদলীস করা 
প্রমাণিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে তার শোনার ব্যাখ্যা ছাড়া ও পরিপূরক বর্ণনা 
ছাড়া (গায়ের সহীহাইনের২১) রেওয়ায়াত যয়ীফ হিসাবে গণ্য হবে। শর্ত 
হল, এ বর্ণনাকারীর মুদাল্িস হওয়াটা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হতে হবে । 
সহীহাইনের ব্যতিক্রমের বিষয়টি অন্যান্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত 
দেখুন: আমার লেখা 4/-০1 4০১ এ ০৮৮ * দেখুন। এ কারণেই 
সদল নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কীত বর্ণনা য'য়ীফ ।২ 


রত বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের ক্ষেত্রে । 
২২. খুবায়ের আলী ঝাই, ফাতাওয়া “ইলমীয়্যাহ (লাহোরঃ মাকতাবাতুল ইসলামীয়্যাহ) 


১/৫৬৯ পৃ 
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"ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ০. ৩৫ 


ায়েহ সুবাজের আবী ঝাই উভ ত্রত্নের জবাবে শায়েখ নাসিরুতীন_ আলবানী এর 
তাদলীস ও সুদারিস বিশ্লেষণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। ভিনি তীর 'তাহবীন্ ইসলাহী 
আওর ইলমী মাকালাত' ৩য় খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় শায়েখ আলবানী :৮%-এর এ সম্পকীত 
গবেষণা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। নিচে তা উল্লেখ করা হল: 


. শায়েখ আলবানী ও মুদাল্লিসদের স্তর বিন্যাস 

শায়েখ আলবানী :-এর তাদলীসের ব্যাপারে অদ্ভুত ও ব্যতিক্রম 
অবস্থান নিয়েছেন। তিনি £8% সুফিয়ান সাওরী, আ'মাশ প্রমুখের 
. মু'আন'আন বর্ণনাকে সহীহ গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে হাসান বসরী 
2৮ -এর (যিনি ইবনে হাজারের ২/৪০ কাছে দ্বিতীয় স্তরের) মু'আন“আন 
বর্ণনাকে য'যীফ গণ্য করেছেন। উদাহরণন্বরূপ দেখুন: ইরওয়াউল গালীল 
(২/২৮৮ হা/৫০৫)। 

এমনকি শায়েখ আলবানী £% আবু ক্লাবাহ (আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ 
আল-জারমী/ যিনি ইবনে হাজারের (১/১৫) কাছে প্রথম স্তরের. 
মুদাল্লিস)-এর ব্যাপারে দারুন আপত্তি উথাপন করেছেন। আলবানী 
4৮৮ বলেন : ১১০ 0218 9554 ৯৯3 ৪১৩ 41০৬৬ ০৮০ ০১৬০ 

“এই সনদটি আবু ক্লাবাহর “আন“আনার কারণে য'য়ীফ এবং এটি 
(আবূ ক্লাবাহর) তাদলীসসহ বর্ণিত হয়েছে।” |হাশিয়াহ সহীহ ইবনে খুযায়মাহ 
৩/২৬৮, হা/২০৪৩] 
হাফেয ইবনে হাজার ,% হাসান বিন যাকওয়ান (৩/৭০), কাঁতাদাহ 
(৩/৯২) ও মুহাম্মাদ বিন “আজলান (৩/৮৯) প্রমুখকে তৃতীয় স্তরে উল্লেখ 
করেছেন। পক্ষান্তরে শায়েখ আলবানী ১৯ এদের মু'আন“আন হাদীস 
সহীহ ও হাসান বলতে বিন্ুমাত ছিধা করেন নি। [নি সহীহ আবূ দাউদ 
১/৩৩, হা/৮; সুনানে আবূ দাউদের তাহকীক্‌ লিল-আলবানী :১১ - বিরাজ 
বর্ণনা, আস-সহীহাহ ৩/১০১, হা/১১১০ - ইবনে “'আজলানের বর্ণনা |] 

সুস্পষ্ট হল, আলবানী 4৮ মুদাল্পিসদের স্তর বিন্যাসের বিষয়টি 
মূল্যায়ন করেন নাই। বরং নিজের মর্জি মোতাবেক কোন কোন মুদাল্লিসের 
বর্ণনাকে সহীহ গণ্য করেছেন, আবার কোন কোন মুদালিসের (০০5০ 
44) মু'আন“আন বর্ণনাকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে তার কোন 
98৮ 
প্রত্যাখ্যাত ।... 


০৭৭ তাহকীকু ইসশাহী আওর “ইলমী মান্ালাত (লাহোরঃ 
মাকতাবাহ ইসলামীয়াহ, ২০১০) ৩/৩১৭ পৃঃ । 
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দিদের সালাতের যাযো তাকবীরের প্রমাণ 
ছয় তাকবীরের বিষণ 


মূল 
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৮০ ০৯০ 4 ৮ 
শুরুর কথা 


৬ শা এ জপ কী ৪০৯০০১৬৬০৯০) 


১০ ০ 


. এটি ঈদের সালাতের. তাকবীর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, যা 
১০] ১০৪ ৮০ ৬ 4০০৪ এ নামে প্রকাশিত হল। এই রিসালাটি 
একটি ভূমিকা, দু'টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টাংশে বিভক্ত। 


ভূমিকাতে বলা হয়েছে- অধিকাংশ সাহাবী %, তাবেয়ীন 2 ঠ ও 
মুজতাহিদ ইমাম :% ও মুসলিম সর্ব-সাধারণের মতামত হল, “ঈদের 
সালাতে বারো তাকবীর বলতে হবে। অর্থাৎ প্রথম রাক“আতে ব্রাআতের 
পূর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্রাআতের পূর্বে পাচটি তাকবীর। 

প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করা হয়েছে- এই মাযহাবটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং 
আমল হিসাবে গ্রহণযোগ্য । | 


ঘবিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণ করা হয়েছে- এ মাসআলাটিতে হানাফীদের 
মতামত গ্রহণযোগ্য নয় বরং প্রত্যাখ্যাত । 
পরিশিষ্টাংশে “ঈদের সালাতের অন্যান্য মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে। 


২৪ 


২৪. আমরা কেবল বারো তাকবীর সম্পর্কীত আলোচনা এখানে অনুবাদ করেছি। 
পরিশিষ্টাংশে লেখক “ঈদের সালাত সম্পর্কে আরো কয়েকটি মাসআলা আলোচনা 

- করেছেন, আমরা তার অনুবাদ করছি না। প্রয়োজবে দুল পুন্তিকাটি দেখে লেয়ার 
নরেন -অনুবাদক। 
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888৯২ 
নারে 
িভাাতেরারে রে করিবার 
রাক'আতে ক্রাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে 
ক্রাআতের পূর্বে পাচ তাকবীর। অথচ হানাফীগণ ছয় তাকবীর বলে 
থাকেন। অর্থাৎ প্রথম রাক'আতের ক্ররিআতের পূর্বে তিনটি তাকবীর এবং 
৬ রাক'আতের -ক্রাআতের পরে তিনটি তাকবীর । প্রশ্ন হল, 
₹শ সাহাবী ৮, তাবে*য়ীন :4%, মুজতাহিদ ইমামগণ :2/% ও 
3৬ 2০০ মধ্যে সহীহ হাদীসের অনুসারীগণের বারো 
তাকবীর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যানের ছয় ভাবীর এতিহিতছিনা 
_. উত্তরঃ অধিকাংশ সাহাবী গ, তাবে'য়ীন ৩% ও মুজতাহিদ 
রিনা ক 
অনুসারীদের বারো .তাকবীরটিই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইমাম -শওকানী 
নায়লুল আওতারে' লিখেছেন: 
৬৯৮ 3১০৮৫ 3 ০০৪০০ ও ০০ সত 9 ৮০৭। ০৬৫: 
এ] ১) 81720 03 আত ৩531 9 ১৫5 41 ৬১০০৪ ০99 2৮৬৮ ৬০০ 
০৯৭০৪ ঘ৬। ০ টিন ৫৪185 তির রটি 
২০15 
“তাকবীরে “ঈদাইনের সংখ্যা সম্পর্কে আলেমদের ইখতিলাফ 
হয়েছে। এ সম্পর্কে দশটি মতামত রয়েছে। প্রথমটি হল, প্রথম রাক'আতে 
ক্রাআতের পূর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্রাআতের পূর্বে পাচ 
তাকবীর দেয়া। ইমাম ইরাক ৮ বলেছেন: অধিকাংশ আহলে ইলম 
সাহাবী *&, তাবেযীন £/% ও ইমামদের ১৮ উক্তি এটাই ।” (নায়লুল 
আওতার ৬/৭ পৃঃ) 
.. ইমাম বারহাকী %% “সুনানে কুবরা" ২৯১৭ /৬৪০৬নং) 
লিখেছেন: 


50017191715 ূ 
সা ক | ৩৯ 
৬৪৮ এ 0৮ 4৮55 04০৪০ | 
“ঈদের দু্টি সালাতে বারো তাকবীর বলার হাদীস মুসনাদ 
(ধারাবাহিকতা. রক্ষা করে) বর্ণিত হয়েছে এবং এরই উপর মুসলিমদের 
আমল । সুতরাং এর উপর আমল করাটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।” 
এর সাক্ষ্য হানাফীদের ফিকহ হিদায়াতে'ও (১/৮৪ পৃ.) আছে- 
৮৬ 9195 (2 এ 1571 
“আজকে মুসলিম সর্বসাধারণের আমল ইবনে "আব্বাসের উক্তি 
তথা বার তাকবীরের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে”: ্‌ র 


রব ওলা বত কি কি রনির অরিন 
৪&% “উমার 4৯০ আলী ৮ প্রমুখের “আমল কোনটির উপর ছিল তা প্রমাণ 
করা যাবে? অর্থাৎ তদের আসলটি বারো তাকবীরের উপর. না. ছয় 
তাকবীরের উপর ছিল? | র 

উত্তরঃ জী হা, মুসান্নাফে ইবনে আব্দুর রাজ্জাব্‌ থেকে জানা যায়- 
খলীফায়ে রাশেদীনের ঞ& আমল বারো তাকবীরের উপর ছিল। হাদীসটির 
বিবরণ হল: “আলী এ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীর দিতেন। অতঃপর 
বলতেন: রসূলুল্লাহ %, আবূ বকর ০, “উমার ০ ও “উসমান » সালাতুল 
“ঈদাইনে বারো তাকবীর বলতেন। এই হাদীসটির সমর্থন আব্দুর রহমান 
বিন 'আওফ ঞ&-এর বর্ণনাটিতেও পাওয়া যায়, যা বাযযার বর্ণনা 
করেছেন। এই উভয় বর্ণনার বাক্যগুলো পরবর্তী রেখ) অধ্যায়ে উল্লেখ 
করেছি। | 

উল্লেখ্য, 'আলী & থেকে বার তাকবীরবিরোধী দুটি ব্রি আাছে। 
যা হারিস আন্টির মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হারিস আ+উর-কে 
_ ইবনুল মাদিনী :১৮% ও শু“বা 8 কাযযাব মিথ্যুক) বলেছেন। এ কারণে 

হানাফী ও আহলে হাদীস কারোরই এই দুটি বর্ণনার উপর আমল নেই। 
তাছাড়া “উমার ০ থেকে একটি ছয় তাকবীরের বর্ণনা আছে, যা “আমরের 
(০) এর মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত এই “আমর হলেন শু'বা - 
যিনি “উমার & থেকে শোনেন নি | ০4০১৭ 4০০ রঃ 
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৪০ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 


| প্রশ্ন ও সাহাবী ইবনে “উমার ৯ সুন্নাতের প্রতি খুব বেশী আগ্রহী ও 
অনুসারী ছিলেন। সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে তার দৃঢ়তা প্রসিদ্ধ। তার 
আমল কি বারো তাকবীরের উপর ছিল? নাকি তার এ থেকে ছয় 
তাকবীরের আমলটিও প্রাওয়া যায়? 


জডিরিতনভি পারত রা 
উপর ছিল। তার থেকে ছয় তাকবীরের আমলটি পাওয়া যায় না দ্র: ইমাম 
ডাব ২ এর, বে মুদির আনার )10৫ 80) 


দর সদীন লাজ রা ্‌ 
থেকে মৃত্যু পর্যন্ত “ঈদের সালাত আদায় করেছেন। সেই মদীনাবাসীদের 
আমল ছয় তাকবীর না বার তাকবীরের উপর ছিল? তাছাড়া মক্কাবাসীদের 
আমলটি কি ছিল? পরবর্তীতে এ পবিত্র দু'টি স্থানে সালাফদের আমল কি 
ছিল- বারো তাকবীর না ছয় তাকবীর? 

উত্তর $ মদীনাবাসীদের আমল বারো তাকবীরের উপরেই ছিলি। 
ুয়া্জ মালেকে বর্ণিত হয়েছে: | 
৫8 ১9০০0 ০০3৫৫52 456৮৮ 
৪০342 ০ ৮৬৮৬০০৪এপ৩ 

৬০550 2 ৬৪০ 3৩ ্‌ 

ধুর ইবনে মানের আলা নাকে বর্ণনা করেছেন, আমি আবু 
রা 
তিনি 2 প্রথম রাক'আতে ক্রাআতের পূর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় 
রাক“আতে ক্রাআতের পূর্বে পাঁচটি তাকবীর বললেন। ইমাম মালেক 
% বলেছেন: “আমাদের মদীনাবাসীদের) এরই উপর আমল ।”২ 


এ সহঃ আলবানী ১ কাটি সনদে সহীহ বলছে হয় গালীল 
৩/১১০ পৃ). 
রি : সহীহঃ আলবানী ৮ ব্ণনাটির সনদকে সহীহ বলেছেন। হেরওয়াউল গালীল 
৩/১১০ পৃ:) রিজালশান্তরবদ মুহাদ্দেস যুবায়ের আলী ঝাই %&% হাদীসটি বর্ণনার 
পর লিখেছেন: “এই বর্ণনাটির সনদ সুস্পষ্ট সহীহ। ইমাম বায়হাকী 4 
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ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৪১ 
ইমাম তিরমিযী £2% লিখেছেন: ৫০০) 1৯। 059 ৯৯১ “মদীনাবাসীদের 
০০০০ রিনি এ এত 4 ৪৯ ৬ ৪5 
০2৮৩৭) 


আর মক্বাবাসীদের “আমলও নিজেরা 
যামানাতে এই দু'টি পবিত্র স্থানে বারো তাকবীরের উপরই আমল ছিল। 


ইমাম বায়হাকী 44% “সুনানে কুবরা'-তে (৩/২৯১/৬৪০৭) লিখেছেন: 
৩০৮ ১৪9 এ জা ওচি (৫) আও 2০ এ 2094 
5০৮ এ ০৮ 95 ০৮৭ 94950 জ এ। ১১০ ০০০ 


বলেছেন: “আবূ হুরায়রা ঞ-এর মওকুফ বর্ণনাটি সহীহ এবং এর মধ্যে কোন 
সংশয় নেই।” (আল-খিলাফিয়াত পৃঃ ৫৩, ইবনে ফারাহ-এর “মুখতাসার 
খিলাফিয়াত" ২/২২০ পৃ:) ... . 

ফায়দা ৪ সাহাবী আব হ্া়রা নিজের সালাত সম্পর্কে বলেছেন: “সেই সত্তার 
কৃসম, ধার হাতে. আমার প্রাণ! তোমাদের সবার চাইতে রসূলুল্লাহ %-এর 
সালাতের সাথে আমার (সালাতের) সাদৃশ্যতা বেশী । এটাই তীর % সালাত ছিল, 
এমনকি এভাবেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।” (সহীহ বুখারী : ৮০৩) 
হাদীসটি থেকে বুঝা গেল, আবৃ-হুরায়রা -এর সালাত সম্পর্কীত প্রত্যেকটি 
মাসআলা হুকুমগত মারফু হাদীসের মর্যাদা রাখে । আর সেটাই নবী %&-এর 
সালাতের সর্বশেষ পদ্ধতি ছিল। সুতরাং এর বিপরীতে অন্যান্য সমস্ত (চার, আট, 
নয় তাকবীরের) বর্ণনা মানসুখ ৷ 

ইমাম ইবনে সিরীন (প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) :%% বলেছেনঃ ১। ৬৮ 2৮৮১ 3৯৯, 
. 254৮৮ ঞ। ৬.০ “আবূ হুরায়রা -এর সমস্ত হাদীস নবী %& থেকে বের্ণিত)।” 
 শেরহে মা'আনিল আসার ১/২০; এর সনদ হাসান) 

এই উক্তিটির সম্পর্ক নবী %&-এর সালাত সম্পকীত হাদীসগুলোর সাথে যা সহীহ 
বুখারীর পূর্বোক্ত উদ্ধীতিতে প্রমাণ রয়েছে। 

- ভাহবীক্রে সার-সংক্ষেপ ঃ বার তাকবীর সম্পকীত হাদীস সম্পূর্ণ সহীহ এবং 
হুকুমগত মারফু' (মর্যাদা রাখে)। এর মোকাবেলায় সমস্ত বর্ণনা (হোক সেটা 
তাহাবী ,%/-এর মা'আনিল আসারের চার তাকবীর সম্পককীত বর্ণনা) মানসুখ। 
তাছাড়া আবূ হুরায়রা * থেকে এর স্বপক্ষে মারফু* হাদীসও আছে। দ্রে: আবূ 
দাউদ : ১৫১, এর সনদ হাসান) !শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, তাহক্ীকী ইসলাহী 
ও “ইলমী মাকালাত, (পাকিস্তানঃ সরতারার হারা ২০১০ “ঈসা'য়ী) ৩য় 
খ- পৃ:১৯৭-৯৮] 
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৪২. | “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 

“বেহেডু বারো তাকবীরের হাদীসটি বুলল্পহ থেকে প্রমানিত : 
এবং আমাদের যামানাতে হারামাইন শরীফাইন মক্কা ও মদীনাতে) ও 
মুসলিম সর্ব-সাধারণের আমল বারো তাকবীরের উপর- এ কারণে 
এনটিভি নাজ হিরা তি তাতে 
উপর আমল করি।” 


আফযাল ও -কুব্বারে তাবে“য়ীনের অন্তর্তৃক্ত।. তারা ফুক্াহায়ে সাব'আহ 
." (সাতজন ফকীহ) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যাদের উচ্চ মর্যাদায় কবিদের 
কবিতার অন্যতম উদ্ধৃতি নিয়রূপ: ্‌ ২, 
চে তা 
০৬ এস ০৪ ৬০৭৮ এলি 
্‌ ৮০৩ ৪১০ ঞ এ প৯৭স৪ 
২০০০ ০১৪০৩ 20 ৬৮ 
্‌ অর্থাৎ রণ রেখ! এ সমন্ত ইমামগণের ধৌদের নাম এখন বলা 
হবে, তাদের) যারা ইক্তিদা (দলিলভিত্তিক অনুসরণ) করে না তারা যালিম 
এবং হক্‌ থেকে খারিজ। তীরা হলেন: ১) “আব্দুল্লাহ বিন “আবুল্লাহ, ২) 
“উরওয়াহ বিন যুবায়ের, ৩) কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর সিদ্দীক, 
৪) স্বায়ীদ বিন মুসাইয়েব, ৫) আবু বকর বিন 'আব্দুর রহ্মান, ৬) 
সুলায়মান বিন ইয়াসার, ৭) খারিজাহ বিন যায়েদ 2 । : ্‌ | 
এই সমস্ত ফক্ীহদের আমল কি বারো তাকবীরের উপর ছিল? 
জিদান ১১4 ৮ 
যেভাবে ইমাম মালেক 4 ও ইমাম তিরমিযী ১%-এর পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি 
০519 
৮৮4০ 0৯ ৩৮ ফা] গ্5] ০5 ১৯৪ . 
অরিন রারযা 5 শরহে ভরি ১৭৯ 
তুহফাতুল আহওয়ামী ৩/৬৮) 
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দের সালাতে বারো তাকবীরের রাগ 884 ৪৩ 
(লারা ৬ 
আধীষের ইলম, মর্যাদা, তাক্‌ওয়া ও ইত্তিবায়ে সুন্নাত খুবই মাশহুর 
সি) তাকেও খলীফায়ে রাশেদীনের অ্তর্ভু গণয করা হয়। সায়মন 
বিন মিহরান বলেছেন: “উমার বিন “আব্দুল “আবীযের :% সামনে অন্যান্য 
আলেমদের অবস্থা তেমন- যেমন উত্তাদের সামনের ছাত্রের অবস্থা । প্রশ্ন 
হল, “উমার বিন “আব্দুল “আযীযের আমল কোনটির উপর ছিল, বারো 
তাকবীর না ছয় তাকবীর? | 
উত্তর $ খলীফা “উমার বিন “আব্দুল 'আবীযের আমল বারো 
তাকবীরের উপরই ছিল। ইমাম তাহাবী £4$ “শরহে মা'আনিল আসারে' 
(৪/৩৪৯/৬৭৭২) লিখেছেন: 
(৯ তা জের 58 ৪১2 
৮১০১ ৩৮ 2৩৩ ০৬4 770 ১৫৪ 
“খাসীফ বর্ণনা করেছেন, “উমার বিন “আব্দুল “আযীয দুই “ঈদের 
সালাতের প্রথম রাক'আতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক 'আতে পাঁচটি 
তাকবীর বলতেন।” 
ইমাম বায়হাকী :4% “উমার বিন “আব্দুল 'আীষের :% এই 
আসারটি ভিন্ন সনদে নিয়োক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন: 
নিলে 
29152) 05 ৮ 5৭ 93 55155) 05 
্‌ “সাবিত বিন কায়েস বর্ণনা করেছেন, “উমার বিন “আব্দুল “আযীয 
এখানে আসলেন। তিনি দুই “ঈদের সালাতে প্রথম রাক“আতে ক্রাআতের 
পূর্বে সাতটি এবং ছিতীর রাক'আতে ক্রাঙ্াতের পূর্বে পাঁচটি তাকনীর 
 বললেন।” সান বারহাৰী ৩/২৮৯/৫৯৭৭), | 


দিনা ফী উহার বেকত পে হলে বন কী “আবার 
খেলাফত আসল- তখন “আব্বাসী খলীফাদের আমল বারো তাকবীরের 
উপর ছিল না ছয় তাকবীরের উপর ছিল? | | 
উত্তর ৪ 'আব্বাসী খলীফাদের আমল বারো তাকবীরের উপরই ছিল। 
হানাফী ফিকাহ 'হিদায়া' -তে বর্ণিত হয়েছে: ূ | 
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8৪ ...... ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
(৮৯২৬ 455 তি হিরন এ! ১১। 1511০ 
৯৮০০০ ৪ এ৪১ ১) 


“বেনু উমাইয়ার) খেলাফত পিন “আব্বাস আসল, তখন 
“আব্বাসী খলীফাগণ নির্দেশ জারি করলেন যে, দুই “ঈদের তাকবীরে সমস্ত 
মানুষ তাদের দাদা ইবনে 'আববাসের ঞ উক্তির উপর আমল করবে । আর 
তাদের রাষ্ট্রে সেটাই বিধিবদ্ধ হল 1৮২৭ | 

এ থেকে সুস্পষ্ট হল, যেহেতু “আব্বাসী খলীফাগণ বারো তাকবীরের. 
নির্দেশ জারি করেছিল, সেহেতু তাদের আমলও এরই উপর ছিল। 


দিশ্ন_ ৮ গর ইমাম ইমাম আবূ হানিফা ১, ইমাম মালেক :১, 
ইমাম শাফে'য়ী £4৮ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল £%)-এর মধ্যে কোন 
কোন ইমাম বারো তাকবীরের উপর আমল করতেন? আর কে কে ছয় 
তাকবীরের উপর আমল করতেন? | 
_.. উত্তর £ ইমাম মালেক :5/$ , ইমাম শাফেয়ী 2% ও ইমাম আহমাদ 
বিন হাম্বল :4%-এর আমল ও উক্তি বারো তাকবীরের পক্ষে। পক্ষান্তরে 
_ ইমাম জ্প্বু হানিফার ,2% আমল ও উক্তি ছয় তাকবীরের পক্ষে । ্‌ 

' ইরাী “শরহে তিরমিধীতে' (১৭/৮৯)বলেছেন: 

০৮ ৩1১ এ ০15 ৮৬১ ৬ জা) ০০৯ ০219 ০১ ৮৯৮ ০৪ ৬3৮ ১৯3 
০ ০১) আন ০ ০ মলা 55) 055 ১৯৪ 4৩১ ০3 ০535 ৮৬ তা 
১3 ৮ ৮১১১১ এ/এ 555 4১ ০0১৯১ ৮০৯০১ ৬০ ৬৪ 
০০৪৬৯৮০|5 
752টি জা “উমার ০, “আলী ৯, আবূ 
হুরায়রা ৪, আবু সাঈদ ০৯, জাবির ০, ইবনে “উমার ৯, ইবনে 
“আব্বাস %, আবূ আইয়ুব %, যায়েদ বিন সাবিত ০ ও “আয়েশা ৮ 
থেকে। এরই উপর রায় দিয়েছেন মদীনার সাতজন ফকীহ (যাদের নাম 
পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে), “উমার বিন “আব্দুল “আযীয :4%, যুহরী ১, 


8 আট গাই এট না 8/৪৫০ 
পৃ:। -অনুবাদক। 
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রজতের জানত ৪৫ 
মাকহুল :১%%, ইমাম মালিক :%, ইমাম আওযায়ী :4, ইমাম শাফেয়ী 
১, ইমাম আহমাদ 2 ও ইমাম ইসহাক্‌ ঞ্।” (নায়লুল আওতার) 


রম ইমাম আবু হানিফা 2 থেকেও কি বারো তাকবীরের - 
উপর আমল করার প্রমাণ আছে? 
উত্তর $ ইমাম আব্‌ হানিফা £%-এর বিখ্যাত দু'জন ছাত্র থেকে 
বারো তাকবীরের উপর আমল করার বর্ণনা আছে। 'রদ্দে মুখতার" ২/৬১৪ 
পৃষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে 
175৩ ০০৯০ ০১১ ০3 ০১ ১০০ ৩৫ ১০০ ০৮৬ ও) ০ 393 
৬১ ১৬৬ ৩০০৮ 0 
“ইমা তি হা £8% ও ইমাম মুহাম্মাদ ১8৮ থেকে বর্ণিত 
আছে, তারা দজনে) বারো তাকবীরের উপর আমল করেছেন। কেননা 
খলীফা হারুন-উর রশীদ তীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনারা 
আমাদের দাদার দাদা ইবনে “আব্বাসের % তাকবীর তথা বারো 
তাকবীরের উপর আমল করবেন। একারণে তারা উভয়ে বারো তাকবীরের 
উপর আমল করতেন।” 
“হিদায়া'র টীকাতে উল্লিখিত হয়েছে: 
০১৬ 4৮১ ০৩০ 53 ০৪ ৪৮০১-১৭০৭ ($ এ ০০৮৬ এ) ০৮ 3১ 
15৯ ১৯৯ ০৮ 5595 ০৮৮ 0 1 2৩.০৩৯০) 
“ইমাম আবু ইউসূফ 8 থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বাগদাদে 
গেলেন এবং “ঈদের সালাত আদায় করালেন। তার পিছনে খলীফা হারুন- 
উর রশীদও ছিল। তখন তিনি ইবনে আব্বাসের (বোরো) তাকবীরের সাথে 
সমাজ নি রা তি 
আছে।” ] 


দ্বুন ও দু'জন ইমাম কি কেবল খলীকা হারুন-উর রশীদের 
নির্দেশের কারণে বারো তাকবীরের উপর আমলটি করেছিলেন? নাকি সেটা 
হক জেনেই আমল করেছিলেন? 


00171691715 
৬ | | জেতা 
: উত্তর $ ভারা কেবল হারুন-উর রশীদের হুকুমের জন্য আমলটি 
করেন নি। বরং 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীর বলাটা হক জেনেই তা 
করেছিলেন। এর দলিল হল, এই দু'জন ইমাম থেকেই বারো তাকবীরের 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হানাফী মাযহাবের ফিকাহ 'মুজতাবা'-তে 
লেখা হয়েছে: “ইমাম আবূ ইউসূফ ছয় তাকবীর থেকে বারো তাকবীরের 
দিকে ফিরে যান এবং এরই উপর তার রায় ও আমল ছিল।” 'রদ্দে 
মুখতার ৬/১৫৯)-এ আছে: 
(৩১ এ ০৮৯ এ 03 এস ও ০ ৮৫০ থা) ০১ ০৪ 0৯ ০৫, 
1১১১ )। 
“কিছু ফক্ীহর এ ব্যাপারে দৃঢ় ধারণা যে, বারো তাকবীরের উপর 
আমল করার ব্যাপারে এই দু'জন ইমাম থেকে (কেবল) হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। বরং “মুজতাবা'-তে লেখা হয়েছে, ইমাম আবূ ইউসূফ ছয় 
তাকবীরের রায় থেকে বারো তাকবীরের দিকে ফিরে যান।” 
অর্থাৎ এরই উপর তার রায় ও আমল ছিল। আর যেসব ফক্ীহগণ 
লিখেছেন এই দু'জন ইমামের বারো তাকবীর দেয়াটা হক্‌ জানার কারণে 
ছিল না, বরং কেবল খলীফার আনুগত্যের কারণে ছিল - তা সহীহ নয় । 
কেননা প্রথমত, এ ব্যাপারে কোন দলিল নেই। দ্বিতীয়ত, এই দু'জন 
ইমাম থেকে বারো তাকবীরের বর্ণনা রয়েছে। এমনকি ইমাম আবূ ইউসূফ 
চিনির িরিভিরা চিত | 


জা 
পরে কোন হানাফী শায়েখ কি ইবনে “আব্বাসের ৮ বারো তাকবীরের 
উজির টার জামিল রজেছেন? কিতা জানল কযা 'অনুমতি দিয়েছেন? 
উত্তর £ হা, অসংখ্য হানাফী শায়েখ “ঈদুল ফিতরের সালাতে ইবনে 
“আব্বাস %-এর বারো তাকবীরের বর্ণনার উপর আমল করার অনুমতি 
দিয়েছেন ও উত্তম বলেছেন। “রদ্দে মুখতার'-এ (৬/১৫৯) বর্ণিত হয়েছে: 
2 55০ ভা 5৪9) হ35 0০) ১৯৯৭ 02৩ ০ ১০1 ০৮ 5৪9 
৬ আট 55825 ১০ ৮৪৭ ৬ 9 ০৮০। হ1১53 ০৮০ 4৪ 9 
৮৮০৭ 04৩ ৬০৪১ উ৭। 
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ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ :. 8৭ 
“একাধিক মাশায়েখ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাদের কাছে বেশী 
সংখ্যার বর্ণনাটিই গ্রহণযোগ্য আমল। অর্থাৎ বেশী সংখ্যার তাকবীরটি 
ঈদুল ফিতরে এবং হাসকৃত দু'টি বর্ণনার আমল তাকবীর ঈদুল আযহাতে। 
ঈদুল আযহাতে সহজীকরণের কারণ হল, আযহাতে লোকেরা ব্যস্ত 
থাকে 1”. 

উজ ভন বর নিযে রর 
যে, বারো তাকবীরের *আমলটি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উভয়ের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । -অনুবাদকা] 


-.. প্রশ্ন - ১৭ এটা তো জানা গেল যে, অধিকাংশ সাহাবী ৯, তাবে'রী 
£8%, মুজতাহিদ ইমামগণ 2, মুসলিম সর্ব-সাধারণের আমল বারো 
তাকবীর-ই ছিল। প্রশ্ন হল, ছয় তাকবীরের আমলটি কত জন সাহাবীর ৮ 
ছিল এবং কোন কোন সাহাবীর %? তাছাড়া সাহাবীদের ৯ এই আমলগত 
 পার্থক্যগুলোর কোনটি মারফু* হাদীস ছারা প্রমাণিত হয়? ূ 
উত্তর $ ছয় তাকবীরের উপর পাঁচ-ছয়জন সাহাবীর % আমল ছিল। 
তীরা হলেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ %,. হুযায়ফা 9, আবূ মৃসা 
“আশ'আরী % ও আবূ মাসউদ আনসারী ০ । সাহাবীদের ৯ এ 
সম্পকীত (বারো/ছয় তাকবীর) মতপার্থক্যের মধ্যে প্রথমটির (বারো 
তাকবীরের) সমর্থনে মারফুঁ সহীহ হাদীস আছে, যা আমলযোগ্য। এ 
সম্পর্কে পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ের প্রমাণগুলো গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করুন। 


২. মারফু*ঃ নবী £&-এর কথা, কাজ বা আমলের সাথে সম্পৃক্ত হাদীস। 
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৮ 


প্রশ্র- ১৩ অধিকাংশ সাহাবী ৮, তাবে'য়ীন :8৮% ও মুজতাহিদ 
ইমাম :%% ৮৪ 
যে উক্তি রয়েছে তার প্রমাণ কি? এ সম্পর্কে কোন সহীহ বা হাসান মারফু 
হাদীস কি আছে, না নেই? যদি থাকে তবে তা কোনটি এবং কোন 
কিতাবের? কোন কোন মুহাদ্দিস সেটা সহীহ বা হাসান বলেছেন? 

উত্তরঃ এ সম্পর্কে সহীহ মারফু হাদীস আছে যা “আমর বিন্‌ 
শু'আয়েব থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ নিজ 
নিজ সুনানে হাদীসটি এনেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ 4৮ নিজের 
“মুসনাদ'-এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । ইমাম বুখারী ১%৮%, ইমাম আহমাদ 
ইরাকী 2 এর সনদকে সালেহ এবং হাফেয ইবনে হাজার : হাসান 
বলেছেন। আর ইমাম আবু দাউদ চুপ থেকেছেন। হাফেয ইবনে হাজার 
284 ইমাম বুখারী 2 প্রমুখ থেকে হাদীসটি সহীহ'র কথা উল্লেখ করার 
পর চুপ থেকেছেন। তাছাড়া হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক অনেক হাদীস আছে। 
“আমর বিন শু“আয়েবের মারফু* সহীহ ও সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হাদীসটি 
অধিকাংশ সাহাবী ০৮, তার্বে যমীন £4৮ ও মুজতাহিদ ইমাম £2৮ও মুসলিম 
সর্ব-সাধারণের দলিল। 

“আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি হল: 


টিসি ডিন সীতা 
:০০ ৩০ 

ভে ০ এডি এ ঠা ভে এ ও ০৫ ৪ 2 0 
200 05 04 ০9 ৮ 
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“...... রসূলুল্লাহ & দুই “ঈদের সালাতে বারো তাকবীর দিতেন। 
সাত তাকবীর প্রথম রার্কআতে এবং পীচ তাকবীর দ্বিতীয় রাক'আতে। 
তিনি “ঈদের সালাতের পূর্বে কোন সালাত আদায় করতেন না, এমনকি 
পরেও না। (আহমাদ ১১/২৮৩/৬৬৮৮)। 

ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন : 
ঢ 4 এ ৩ 4১৬০ 0 0 ১৮ ৬৯ ০5১৬ 01 ৬৬ শা) ৩০ 
ও 8 ৬৪ 0: ০৮৯ ০ জা ৩৪ আল ০1৩০ ০৪ ০৭ ০৪ ০৭০ ৪৮ 

৮৮৯৮১ ত ১ ২১০ 

“নবী && ঈদের সালাতে সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন।” 

ইমাম আহমাদ বলেছেন : 1413» 0। _১১। “আমি এই হাদীসটির 
উপর আমল করি।” (আল-মুনতাকা) 

তাছাড়া আবু দাউদ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন : 
৩৪৬৩) ০৬০১০ ৬৪ ০৮ ঞ ৬৮ ৩ 2৩ 5 ৮ ও ০১০০৮ ৪০৬ 

: 0৩ ০০৮] ০৫ 2০ 0 ঝ| এপ ০ 5 কা ০৮ « জাল ০ ৩৮০৮ ০ 
৪২) 9 ০৯১ 5 43) 9 তে 558) 9 জে” উঠ ও 5 

"(৮৪৪45 ৯০০৭5517205 

. “রসূলুল্লাহ %& বলেছেন, ঈদুল ফিতরের (সালাতের), প্রথম 
রাক'আতে সাতটি তাকবীর এবং তীয় রাক'আতে পীচটি তাকবীর আর 
ক্রাআত উভয় রাক'আতের তাকবীরের পরে।” 
.. সংযোজনঃ উক্ত তিনটি সনদে বর্ণিত হাদীসগুলোর সমালোচনা হল, এখানে 
আব্ুক্লাহ বিন “আব্দুর রহমান একজন বিতকীত (মুতাকাল্লিম ফীহ) রাবী । যার পূর্ণাঙ্গ 
নাম হল- আব্দুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমান বিন ইয়া'লা। তবে তিনি প্রসিদ্ধ- “আব্দুল্লাহ 
বিন “আব্দুর রহমান আত-ত্য়িফী নামে । আলোচ্য তিনটি সনদেই বিভিন্নভাবে তার 
নামটি এসেছে। ইমাম মুসলিম তাঁর “সহীহ মুসলিমে" (অধ্যায় 8 কবিতা ৬ | ৮৮) 
তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমে একত্রে বা 


এককভাবে বর্ণিত রাবীর প্রতি জারাহ গ্রহণযোগ্য নয় ইবনে হাজার, নুখবাতুল . 
ফিকর)। হাদীসটির সনদসহ নিম্নরূপ: [সহীহ মুসলিম (ইফা) ৭/২৭১ পৃঃ, হা/৫৬৯০] 


ফর্মা-৪ 
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৪৩96 2৬4 ৬5 তি চে ৮০ ঞ পার্জ পা) পিঠে তত রা 
8 ৮১০44 ০ এস্দ 2৪০৭ ৫8৮9 
৬০৬০ 8৪. পার্জ প 


০ 7৮80 02 ০০৯৮০ ০৪ ৩ 40 ৬৪ ০6 $ 5? ? ০2০॥ ১৩ ৫৭৮ 
:08%৮১592৮ 


পাত ভিত পা পা জা 


১৬৩৯ 03 909 275 ০০৮ ৬:০৩ 9১৯ 88 40 050 এডি 
«2৮৮১ ০১০০ চর্ভ ১৫৪৯ ০৩ ৫4৬০১ ৬০৬ ও) রন 
তাছাড়া সহীহ মুসলিমের বর্ণনাটি ০ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আহমাদ ও . 
আবূ দাউদের বারো তাকবীরের সনদগুলো +.... ও ১4০ শব্দ দ্বারা সরাসরি হাদীস 
শোনাটা প্রমাণিত হয়েছে। তবে ইবনে মাজাহ'র বর্ণনাটি কেবল ৮ দ্বারা বর্ণিত 
হয়েছে। এ পর্যায়ে উসূলে হাদীসের নীতি অনুযায়ী আহমাদ ও আবূ দাউদের বর্ণনাটি 
নির্ধিধায় সহীহ এবং ইবনে মাজাহর বর্ণনাটি তাদলীসের কারণে যয়ীফ -কিন্ত্ 
সাক্ষ্যমূলক হাদীস হিসাবে উপস্থাপনযোগ্য। কেননা আহমাদ ও আবূ দাউদের হাদীস 
দ্বারা আত-তায়েফীর শোনাটা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ইবনে মাজাহ'র বর্ণনাটিও 
সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাসান হাদীসে উত্তীর্ণ হয়। 


ইমাম ইবনে হাজম :4% এই বর্ণনাটি উল্লেখ না করেই ইবনে লাহিয়াহ'র সূত্রে 
আমর বিন শু“আয়েব “আন আবীহি “আন “আবুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আসের হাদীসটি 
উল্লেখ করেছেন। তিনি ইবনে লাহিয়ার .কারণে হাদীসটি ষ'য়ীফ বলেছেন। আমাদের 
মূল আলোচ্য আমর বিন শু'আবে “আন আবীহি “আন জাদ্দিহীর সনদে ইবনে লাহিয়াহ 
নেই। অর্থাৎ ইমাম ইবনে হাজম £% কর্তৃক এই আলোচ্য আমর বিন শু“আবে “আন 
উট পান পলা 
| যয়ীফ উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে বার তাকবীরের হাদীস সম্পর্কে তার উক্তি: 
৮১৫৫ “এই সম্পর্কে কোন কিছুই সহীহ নয়” -ভুল প্রমাণিত হল। গজ 

হাফেষ ইবনে হাজার ১%% “তালখীসুল হাবীর'-এ (২/২৭৮) 
লিখেছেন; / ্ 


৬4 €২8 
০ ১০৮ ৬৪১৩৬ ৩৮ 19550409 ০ ফ৩ ১0$ 5 ১%5 সঠি ০ ১2৮89? 
) প্রা চা। & শা 9০ ঠ পাশা প০৬ পা পাতা পা ৬ পা ৬ পা ডল 
2৬৩ ৮৪ 5১৩৮9 ০ ৬1০) 5 4০৮ কি) 5 জজ 5০ ০৪25 5 আই 
1৫5558। 
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“আমর বিন শু“আয়েবের হাদীসটি আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে 
মাজাহ ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ও আলী ইবনুল 


হাফেয যায়লা'য়ী 4৮ 'নাসবুর রায়াহ তাখরীজে হদায়াহ -তে 
(৩/২৯১) লিখেছেন : 
১৯ 0০৮ ৪১৮ এলে 00 ৯ 415৪3 994 36358 4৪ 
“ইমাম নববী 8 'খুলাসা'-তে লিখেছেন: তিরমিধী 2১৮ বলেছেন, 
ইমাম বুখারীকে “আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 
হলে তিনি ১৮ বলেন : হাদীসটি সহীহ।” 
তাছাড়া হাফেয যায়লা'য়ী £% “তাখরীজে হিদায়াহ'-তে আরো 
লিখেছেন: | 
1৬ 0 (৯ ০০] 00০ ৪৭৩০৬ ১০ 10 ০৩। 445 2 এ৪ 
শেপ এ ৬৪৬০) ০৯50 এ ০5 8 ৪ ২৩৩ এ 4১ 4০ তেল শা 
১০ ০০০৩০ ৬৪৪৬০) 
“ইমাম তিরমিধী ১৮ তার “ঈলাল'-এ বলেছেন: আমি ইমাম 
বুখারীকে ১%% হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি :% বলেন: এ 
সম্পর্কে এর থেকে আর কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। অতঃপর 
€ইমাম তিরমিযী) বলেছেন: আমার মতও এটাই । আর “আব্দুল্লাহ বিন 
“আব্দুর রহমান. আত-তায়িফী”র হাদীসটিও সহীহ তাছাড়া আত-তায়িফী 
মুব্বারিবুল হাদীস।” | 
তাছাড়া শরহে ইবনে মাজাহ-তে (১/৯১) লি রাহ 2০ 
লেখা হয়েছে; 
টিলা রানা রাতগারা ারনীয্ন | 
২৬ ০৮১ ০৮ ৭১০ ৪০০৭ ও ০০ 43৭) 3 শত ভগ ৪৮০০ ও১ 5 8 
০০৯ ০৮5 8৫২40 0৮ এআ। ৯5 এএএড5 এ৫১ ও ৯ 61০৮৮ 99১ 
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“শরহে কিতাবুল খারক্ী-তে বর্ণিত হয়েছে, “আমর বিন শু“আয়েব 
বর্ণনা করেছেন রসূলুল্লাহ ৯% (দুই ঈদের সালাতে) বারো তাকবীর : 
বলতেন। সাতটি তাকবীর বলতেন প্রথম রাক“আতে এবং পাচটি তাকবীর 
বলতেন দ্বিতীয় রাক'আতে। এটি আহমাদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম আহমাদ ৮ বলেছেন, আমার মাযহাব এটাই । ইমাম 
ইবনুল মাদীনী ১%$-এর মতও এটাই । আর তিনি হাদীসটিকে সহীহ 
বলেছেন।” 

শায়েখ মানসূর £4%% £। -১৬৪-তে (৪/২০৩) “আমর বিন 
শু'আয়েবের হাদীস উল্লেখ করার পর লিখেছেন: 
পিএ 28 0০5 ২520 5007 25 এ ০ এ লা 03 40 ১০3 

“ইমাম আহমাদের পুত্র “আবুল্লাহ বলেন: আমার পিতা বলেছেন, 
আমি “আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটির উপর আমল করি। হাদীসটি 
ইবনে মাজাহও তর্ণনা করেছেন, আর “আলী ইবুনল মাদীনী হাদীসটিকে 
সহীহ বলেছেন।” 

ইমাম শওকানী :4 “নায়লুল আওতার'-এ (৬/৫) লিখেছেন: 

০০০ ০১০ : ৪৪০) ০৩ 

“হাফেয ইরাক :8% বলেছেন, “আমর বিন শু“আয়েবের হাদীসটির 
সনদ সালেহ।” 

তাছাড়া হাফেয ইবনে 'আনদুল বার ৯ 'আমর বিন শু'আয়েবের 
হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন। যা পরবর্তী অধ্যায়ে জানতে 
পারবেন। 


সারসংক্ষেপ: “আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি সংশয়হীন সহীহ ও 
যি রিনার মা 
করা হল। 

প্রথম হাদীস: ইমাম বায়হাকী “সুনানে কুবরা'-তে (৩/২৮৭/৬৩৯৭) 
বর্ণনা করেছেন: 


001719115 
.অগজ৮ 2০৪৯৬ ১৩৪) ০৪ ৩০৮৭ 462 
9৮৬ ৮৪৮৮ ৮ (৮৮ বি ও 0৯৮ ৮৮ এ ৩০০০ 
রি 2558০ পি 6 ০৮৭ ৮০০ ধরব 0১০৮ ৯০৪০ 
৫০ 4১৫ এছ এ (৩) 2 ১90 ৬৮৬ 29০ এ ধন 8. 
৪008 5০০৫০ 00891 2৫ 520 ৪০০৮৫ 

“সা'আদ বিন কুরয বর্ণনা করেছেন, “ঈদুল ফিতর ও “ঈদুল 
আযহাতে সুন্নাত হল - ইমাম প্রথম রাক'আতে ক্রাআতের পূর্বে সাতটি 
তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্রাআতে পূর্বে পাচটি তাকবীর 
দিবে।” ' জাওয়াহিরুন নাকী) ্‌ 

[সংযোজন ঃ এই হাদীসটির ব্যাপারে আপত্তি হল _ এর সনদে বাকীয়াহ নামে 
একজন বর্ণনাকারী আছেন। তিনি মুতাকাল্লিম ফীহি বিতকীত) রাবী । সুতরাং হাদীসটি 
গ্রহণযোগ্য নয়। জবাব হল, সর্বসম্মতভাবে বাকীয়াহ যখন হাদ্দাসানা বা আখবারানা বা 
সারমি'তু শব্দ ব্যবহার করে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তা সহীহ । কিন্তু যখন “আন দ্বারা 
. বর্ণনা করেন_ তখন হাদীসটি বিতকীতি। আলোচ্য হাদীসটি “আন দ্বারা তিনি বর্ণনা 
করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সিকাহ এবং অন্য সহীহ হাদীস এর সমর্থনে রয়েছে - 
সুতরাং ইনীরটি মাটি উরে ভীত এব সিরিজ জানি হন 
_অনুবাদক] 

উল্লেখ্য, সা'দ & ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবী &। নবী ৯-এর 
যামানাতে তিনি কুবাতে আযান দিতেন। তাছাড়া যখন কোন সাহাবী কোন 
আমলকে “সুন্নাত' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন, তখন এর ছারা রসূলুল্লাহ 8%-এর 
সুন্নাত-ই উদ্দেশ্য । (০৮ ও ১০ ০5) 
্‌ উল্লেখ্য “সুনানে কুবরা" -তে বর্ণনাটি সা'আদ বিন কুরয &, উল্লিখিত 
_ হয়েছে। পক্ষান্তরে “মা'রেফাতুস সুনানে সা'আদ আল-ক্রয উল্লিখিত 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি সা'আদ আল-কৃরয হবে । এমনকি আসমাওর 
রিজালেও সা“আদ আল-কৃরয বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সুনানে ইবনে 
মাজাহ-তেও অন্য সনদে হাদীসটি সা'আদ আল-ক্রয ভিসি 
বর্ণিত হয়েছে; | 
75755755575 542 56 
" : ৮ ৩০ লি ০৮ উঞ্ » 4৮০ 
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৪ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 


সু 93 5152) 5 4541 ও চো ও তি 5৬ উ ও। 0১১ ০1 
১591০হ| 5. ৮৬ 


“সা'আদ মুআযযিন & রসূলুল্লাহ % থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ 
$& দুই “ঈদের প্রথম রাক'আতে ক্রাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং 
দা ৫ উট ও 


দ্বিতীয় হাদীস £ জামে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে: 
&৮০। ৩০ ৩ &। ০৮ ৩২৮ উপ পন ৬০ 2৩৮৮ এ শি ৬০৮ | 
: ৯৬ ০৯ লা ৬৮ ঝ এ ০৪ এর ০৮. 
০৬ ৮ পি 35 ৮৮৪৪ ৮ 559 3 ০৮৬] 3 ০5 উচ ও) ০. 
৮০ 
“কাসীর বিন 'আদুাহ ভর দাদা থেকে বণনা করেন, রসূলুল্লাহ & : 


দুই “ঈদের সালাতের প্রথম রাক'আতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় 
রাক“আতে পাঁচটি তাকবীর দিতেন- ক্ররাআতের পূর্বে” 


ইমাম তিরমিযী 2১%% হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন: কি 
০০ ৬৯-০ ০5 ০০ “কাসীরের দাদার এই হাদীসটি সহীহ ।” 


[সংযোজনঃ কাসীর বিন 'আব্ুল্লাহর কারণে হাদীসটি য'রীফ। যীরা' হাদীসটি 
সহীহ বা হাসান বলেছেন_ তাদের উদ্দেশ্য হল, সহীহ হাদীসের সাক্ষ্য বা সমর্থক 
হিসাবে হাদীসটি সহীহ। -অনুবাদকা 


তৃতীয় হাদীস মুসনাদে বাষযারে বর্ণিত হয়েছে: 
ভি ০ 29০৮ ঘি এ: ০৬০৯ 0829 ৫০ 
90০ 
| রা (85০ ৪3৫0 5৫36 435 9৮5 এট এক ৮ ও 
০944 ৮ 942 পে চে অে্স প্র ১৪০ এ তন ৯ সু ও 
-১ ০১৫ 3১ ক &। 5০০ 


আমর রহমান বিন 'আওফ &, থেকে বর্ধিত হয়েছে, তিনি দুই “ঈদে 
বল বের হতেন বেন রাহ সেট সামনে রেখে লালাত আদার 


0017191715 
করেন। তিনি $% শুরুর তাকবীরসহ) তেরটি তাকবীর বলতেন। আবু 
বকর পট ও উমার উভয়েই অনুরূপ করতেন। 
হাফেয ইবনে হাজার :4% “তালখীসুল হাবীর'-এ লিখেছেন : ০৮ 
4৮০95) “দারাকুতনী মুরসাল হওয়া সহীহ হিসাবে গণ্য 
করেছেন।”২৯ 
চতুর্থ হাদীস £ লাফে আনু রা্ছাকে (৩/৮৫/৪৮৯৫ নং) বর্ণিত 
হয়েছে: 
ৃ টনি লিকিানিান হিরন 
9 শোপিও 438) 9 তা ৪৬3 ৬৯০৮3 8) 0 ০ ৬ ও 
০৪০ 215৯» ০১১ হও ০৩ 5152৬ ০৫৮45 484 05 ০৮১০৮) 
৬২১ ০১৮৮৬ ০৬৬০৪ 
নি “আলী 
্ ঈদুল আযহা, "ঈদুল ফিতর ও ইন্তিস্কার সালাতে প্রথম রাক'আতে 
সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক“আতে পাঁচ তাকবীর বলতেন। আর তিনি 
৮ সালাত পড়াতেন খুতবা দেয়ার পূর্বে এবং জেহরী (সরবে) ক্রাআত 
ন্ট ও উসমান % এমনটি করতেন।” 
. হাদীসটি হাফেয যায়লা'য়ী 2 “তাখরীজে হিদায়াহ'-তে উল্লেখ 
, করার পর চুপ থেকেছেন। 
পঞ্চম হাদীস £ দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন: 
৮০ 069 26 0 ২০৫ এস ১4০ ১৩০৮৩ 0৮০০ এডি 
305858০8225 ৬৮ 2৬ 
& 4। 05504: 0৩ এ ০৮ এ 93৩৩ 9 এ ঢা এ ৮ 
45৪ 0 চে 135 ১৪৩০৬ চস এ ০০০১৪ 2৮ এ 
ভারী রেল হবার 


৮৮০58 
-অনুবাদক। 


০0119119 


| ৫৬ ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
.. “আম্মার তার পিতা থেকে তিনি ভীর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, 
রসূলুল্লাহ %&& দুই “ঈদের সালাতে প্রথম রারআতে সাতটি তাকবীর এবং 
ছিঠার রাকাজাতে গীঢটি তারবীর রবতেন। জার ভিনি সালাত. 
পড়াতেন খুতবা দেয়ার পূর্বে ।” 
ষষ্ঠ হাদীস $ সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে: ূ্‌ 
2৮১5 পরও 9০69: ৬ জ্ ড এি ভও ৩৮ 
৮ এ 5 এক এ ও পর চর জজ ও) 045 015 *১০ ০৮ 
০০৪ €১০। 9০৩ এ$৮ : 53337 ৮৬ চু) এ০ আগ 
“আয়েশা ৯ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ && দুই 'ঈদুল ফিতর ও ঈদুল 
আযহার সালাতের প্রথম তাকবীরে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় 
রাক'আতে পাঁচটি তাকবীর দিতেন ক্রাআত শুরু করার পূর্বে । এর মধ্যে 
রুকুতে যাওয়ার সময়কার তাকবীরটি গণ্য নয়।” 
[সংযোজন: হাদীসটির সানাদে ইবনে আছেন। ভীর সম্পর্কে বইয়ের শেষে 
আলোচনা করা হল। -অনুবাদক] 
. সপ্তম হাদীস ঃ তাবারানী “মু'জামুল কাবীর' -এ  (৯০/২৯৪/১০৭৩০) 
বর্ণিত হয়েছে: 
০৬০ 8, ০১ ৭০১০ লে দেবা ত ৮ ৩৩ এ) তো ১ 
| | ৪ ৩২০5৩) ৪০ 
্‌ “ইবনে 'আব্বাস ৯ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ &% দুই “ঈদের 
সারার রে রী মার্জনা গর বাড়াকে ভুড়ি এত হিরা 
 বাক“আতে পীাচটি |”: 


| বোন কনটিতে ন মলহাল ও একজন মাক মী আছে। একার 
বরণনাটি পরিত্যাজ্য । -অনুবাদক] | 


অষ্টম হাদীস $ $ ইমাম বায়হাবী ৯ সাহাবী জাবির থেকে বর্ণনা 
করেছেন: 

| 425০ ০ 5 ১০৪ ০ ১ ধিএ॥ ০ 

“জাবির ঞ বলেছেন: দুই 'ঈদের সালাত সাত ও পীচ তাকবীর বলা 


ডি 
পরিবহন রা হারার দরের 


0017191715 
: ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৫৭ 
_ নবম হাদীসঃ ইমাম. তাহাবী “শরহে মাআনিল আসার'-এ 
(৬/৩৪৩/৬৭৪৫) বর্ণনা করেছেন: ূ 
35 4 ০৮) ৪৩০ ০৫ ১9 ৩১০ 49৮ ০6 ০০৫ ডি আয 2 
: ০ ৩901৩ 5৫ ৭৮99০ 25200 ঠ 0৭86 ০০1 উই এ) ও ১১ ঠা. 
ূ . তথ 5003 ০০0 ০9 দি | ৩৪০ এপ ০৮৮) ও 
“আৰু ওয়াব্দি লায়সী এ ও আয়েশা ঞ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 
রসূলুল্লাহ &% “ঈদুল আযহা ও “ঈদুল ফিতরের দিন লোকদের সালাত 
পড়ালেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিলেন এবং সূরা ব্াফ - 
ওয়াল কুরআনিল মাজীদ পড়লেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাচ তাকবীর 
দিলেন এবং পড়লেন : /25) % (509 ২5৬। ০55 (সূরা কামার)” 
[সংযোজন £ ইবনে লাহি'য়াহ যয়ীফ ও পরবর্তী দু'জন রাবীর 
তাদলীসের ক্রটি রয়েছে। তবে ইবনে লাহি'য়াহ-র বর্ণনা সাক্ষ্যমূলক 
হিসাবে গ্রহণযোগ্য । তেমনি মুদাল্িস বর্ণনাকারী সিকাহ ও বিশ্বস্ত হলে 
সাক্ষ্যমূলক হিসাবে তার হাদীস হাসান স্তরে উত্তীর্ণ হয়। সুতরাং হাদীসটি 
সাক্ষ্যমূলক হিসাবে গ্রহণযোগ্য ।-অনুবাদক] 
দশম হাদীস £ দারাকুতনী (২/৪৮/২৪) বর্ণনা করেছেন: 
২? ০ ৩ এসি 6 ৮ ৯৮৩ ৬ ৮ ০০৬ ও 
৩৩৮০ ০৬০৮ ৩০ ১6 ৭8৩৩ ৮ £% ও পপ 
59 ৪ চে ত পি? জি এ 45095 এ ০ 1০ 
০০১৮ সি ৪ এর ৬০ এ১ 
“ইবনে “উমার ঞ& বলেছেন, রসূলুল্লাহ ৪ দুই “ঈদের সালাতে প্রথম 
.. বাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক“আতে পাচ তাকবীর দিতেন।” 
_. সংযোজনঃ ফারাযু বিল ফাযালাহ-র কারণে হাদীসটি য'রীফ। -অনুবাদক] 
এর মাধ্যমে দশটি বর্ণনা পূর্ণ হল যা “আমর বিন শু“আয়েব বর্ণিত 
হাদীসটির সাক্ষ্যযূলক বর্ণনা। সুতরাং “আমর বিন শু“আয়েব বর্ণিত 
হাদীসটি সহীহ ও নির্দিধায় গ্রহণযোগ্য । 


001716115 


৫৮ ্‌ | 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
| উর বর দিন এারন বত ছানি নদে 


সিডি ০১5 
| ভিসির হি | 


4195 ০৯৫ ০5১0০৩ ৮৯০ ০ . 
“আদল বিন 'আবদর রহমানের বর্ণনা খুহণযোগ্য না।” | 
ভাছাড়া : শায়েখ আলাউদ্দীন 'জাওয়াহিরূল নী -তে (৩/২৮৫) 


(এ ৯৩১১৪৯৭০৪৮০ 4৩০ ০০০০৭০৪-। 
এ 4৮ ১১৯] 
“আব্দুল্লাহ তায়িফী “মুতাকাল্পিম ফীহি'। আবার আবূ হাতিম ও 
নাসায়ী 4 বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। আর ইয়াহইয়া ইবনে মু'যীন 

তাকে যয়ীফ বলেছেন।” 

_ উত্তর £ ইমাম ইবনে হিব্বান 'আবুল্লাহ বিন “আব্দুর রা 

তায়িফী-কে সিকাহ গণ্য করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন 285 
সম্পর্কে লিখেছেন: “সালেহ” । ইবনে “আদী লিখেছেন: না 
4১-০. “তাঁর থেকে হাদীস লেখা হয়।” ইমাম বুখারী / লিখেছেন: 
মুকবারিবুল হাদীস। আর এই তিনটি শব্দই তা"দীলের আলফায হিসাবে 
গণ্য। ইবনে “আদী :4% লিখেছেন: যে সমস্ত হাদীস “আমর বিন শু“আয়েব : 
থেকে বর্ণিত হয়েছে তা মুস্তাকীম। জিনা ররর (টিভি . 
৮৮) বর্ণিত হয়েছে: | 

9035 ০৮০ $৮ ০৩১ ০১১০ 14 9৪১ 5৪) ও ০৬৩৯ ০1 275১ 
48৭৩ ০৮ ও 2 ৬০৬ ৩ ও৪ ৮৬ ৮0514555580 ০৩ ০৪১ ৮০ 
4১০৩ পি ০৯ 5 5 হিপ এিও 6 জাগি ০ ৩০ ০৯ 
“ইবনে হিব্বান “সিকাতে' তার কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনে মু'য়ীন 
বলেছেন: ০১ (সামান্য ভাল), আরেকবার বলেছেন: য'রীফ। নাসা'য়ী 
ও অন্যান্যরা বলেছেন: সে শক্তিশালী নয়। আবূ হাতিম বলেছেন, ইবনে 
“আদী বলেন: ধারাবাহিকভাবে “আমর বিন শু“আয়েব থেকে তীর হাদীস 
সির ভরা ভিন গত 

/০০/৬০০০৪ 
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আর 'খুলাসা'-তে আছে, ইয়াহইয়া বলেছেন: সেসালেহ। 

বাকী থাকল আবূ হাতিম, নাসায়ী ও ইয়াহইয়া বিন সুযীনের উক্তি। 
তারা 'আবুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমানের প্রতি আপত্তি করেছেন। তাঁদের এই 
আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, এই আপত্তি সন্দেহযুক্ত। উসূলে হাদীস 
থেকে প্রমাণিত- যখন কোন বর্ণনাকারীর প্রতি আপত্তি সন্দেহযুক্ত হয়, 
তখন এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, আবূ হাতিম, নাসারী ও ইবনে 
মুয়ীন- এই তিনজনই যুতা'আন্নিত €০--কক্টোর) ও মুতাশাদ্দিদ 
(১১৬৬-কঠোর)-দের অন্তর্ভুক্ত । অবশ্য মুতাআন্নিত ও মুতাশাদ্দিদ-এর 
তাদীন গ্রহণযোগ্য কিন্ত জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যখন কোন মুনদিফ 
(ইনসাফকারী) গায়ের-মুতাশাদ্দিদি নেমনীয়) তাদের পরিপূরক হয়. 
(সেক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য)। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন গায়ের-মুতাশাদ্দিদ তাদের 
পরিপূরক নেই৷ বরং ইমাম বুখারী %%, ইমাম ইবনে হিব্বান £4%, 
ইমাম ইবনে “আদী %% তাদের বিপরীত অবস্থানে আছেন। অর্থাৎ 
'আবুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমানের তা'দীল এটাই যে- ইমাম বুখারী, ইবনে 
হিব্বান ১ প্রমুখ তার তাদীল ও তাওসিকব করেছেন। আর এ পর্যায়ে 
আবূ হাতিম, নাসায়ী ও ইবনে মু'য়ীনের জারাহ অকার্ষকরী ও 
অগ্রহণযোগ্য । সুতরাং “আব্দুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমান তায়িফী মাকৃবুল ও 
গ্রহণযোগ্য হওয়াটা সুস্পষ্ট হল। এ কারণেই ইমাম বুখারী ১%%, ইমাম 
বিশেষজ্ঞগণ “আমর বিন শু“আয়েব এর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং এর 
উপর আমল করেছেন। ইবনে “আদী তো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: “আব্দুল্লাহ 
বিন “আব্দুর রহমানের হাদীস যা “আমর বিন শু'আয়েব থেকে বর্ণিত 
হয়েছে-. তা মুস্তাকীম। আশ্চর্যের বিষয় হল, ইমাম তাহাবী, শায়েখ 


৩০. উসৃলে হাদীসের এই নীতিমালাটি না জানার জন্য অনেক আলেম সাধারণ 
.. জনগণকে "আমর বিন শু“আয়েবের হাদীসটির ব্যাপারে আপত্তি করে হাদীসটি 
য'রীফ করার প্রতিই তাঁর লেখনীকে ব্যবহার করেছেন। “আমর বিন শু“আয়েব 
: “আন আবীহি “আন জাদ্দিহী সনদটি সম্পর্কে তাদের সংশয়গুলো আমরা “এই 
পুস্তিকার কয়েকটি স্থানে মুহাদ্দিসদের সূত্রে সমাধান দিয়েছি। আরো জানার জন্য 
দেখুন “ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা” [প্রকাশনায়ঃ . 
উডিরারগিনিরর 71 দিত 55 
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৬০... “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
কব গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম বুখারী :, ইমাম ইবনে হিব্বান £১/$ 
প্রমুখের সুস্পষ্ট তা'দীল ও তাওসীক্রে প্রতি জক্ষেপ করেন নি। আচ্ছা! 
যদি তাদের কাছে “আব্দুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমান তায়িফী, “মুতাকালিিম 
ফীহি' হন এবং তার জন্য 'আমর বিন শু“আয়েবের বর্ণনাটি য'য়ীফ হয় 
ভিজিটর যা 
(০ & পেল) 


দু ইল সী :8$ বদি আধুরাহ বিনা 
রহমানকে সালেহ [মূলত শব্দটি হবে : ০৯৮ (সামান্য ভাল) - অনু:] 
গণ্য করেছেন, কিন্ত তিনি তো য'য়ীফও গণ্য করেছেন। যেভাবে 
“জাওয়াহিরুল নাকী'-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। আর 'মীযানুল 
ই“তিদালে' বলা হয়েছে : ০৮৮ 5 “ইবনে মুয়ীন একবার বলেছেন 
“আব্দুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমান যয়ীফ ।” 

: উত্তর £ যখন ইয়াহইয়া বিন মীন :% থেকে কোন বর্ণনাকারী 
না পারা সেক্ষেত্রে কখনই এটা 
বুঝা যায় না যে, তিনি বর্ণনাকারীকে যয়ীফ ও অগ্রহণযোগ্য গণ্য 
_ করতেন। হাফেয ইবনে হাজার 2 “বাযলুল মা'উন”-এ লিখেছেন: : 
5) ৬৮ ৩১ ১০৯৪ ০৪১ ০৮৮ ০ এ শে ও দরদ 2৪১৬ 
45১৬ ০৯৮১ 4৬ 05৮ 0১4 ১ ০ ০৩ 4৬০৪ এ) ০৮ 08 ০৮ 60৯ ০2 03 
১৫:১০ 4১ এ ০০ ০21 ০৮ 9891 ৮এ০। ০০৯ এস 2৪৩ ১০৯৪ এ ৮ 4৬২০ 

৬০০৮ 0৬) এর্ড ও ভিত] 23 2. 

“ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন, নাসায়ী, দারাকুতনী ও মুহাম্মাদ বিন 
সা“আদ £1% আবূ বালজকে তাওসিক্‌ (সিক্ীহ গণ্য) করেছেন। ইবনুল 
জাওবী %% লিখেছেন: ইয়াহইয়া ইবনে ফুয়ীন :%% আবূ বালজকে 
যয়ীফ বলেছেন। যদি এটা প্রমাণিত হয় তবে ঘটনা হল, ইয়াহইয়া ইবনে 
মু'য়ীনকে আবু বালজ ও অন্য একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 
হলো- যিনি আবু বালজ থেকে বেশী সিব্বাহ ছিলেন। তখন ইবনে মু'য়ীন 
অন্য বর্ণনাকারীর সাথে তুলনা করে আবূ বালজকে যয়ীফ গণ্য করলেন। 
এটা একটি স্পষ্ট নীতিমালা যে, যে সমস্ত বর্ণনাকারীদের ইবনে মু'য়ীন 


০9715115 


ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ | ৬১ 
%-এর তাওসীক্‌ ও-তায়ীফ উভয় মন্তব্য পাওয়া যায়, সে সম্পকীত 
কায়দা নিয়ম) আবুল ওয়ালীদ বাজী 4 2 
বুখারী'-তে বর্ণনা করেছেন।*১ 

ইতি 
ইবনে হাজার ,4% “বাযলুল মাউন”-এ লিখেছেন। (1০ 1. 315 


প্রশ্ন - ১৬ এটাতো সুস্পষ্ট হল, 'আবুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমান 
তায়িফী মাকৃবুল ও গ্রহণযোগ্য । ইমাম তাহাবী ও শায়েখ “আলাউদ্দীন 
প্রমুখ কর্তৃক য'য়ীফ গণ্য করা এবং এ কারণে “আমর বিন শু“আয়েবের 
হাদীসটিকে যয়ীফ উল্লেখ করাটা সঠিক নয়। কিন্তু ইমাম তাহাবী :% 
“আমর বিন শু“আয়েবের হাদীসটি য'য়ীফ গণ্য করার অপর একটি কারণ 
হিসাবে লিখেছেন: “আমর বিন শু'আয়েব হাদীসটি 'আন আবিহী "আন 
জাদ্দিহী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে শোনাটা প্রমাণিত নয়। কেননা 
ইমাম মামদূহ £4 “শরহে মা“আনিল আসারে' লিখেছেন: 
6৮৫ লাশ এ (৯০ ১০ ৬৬ ০৮ জি ০৮ জাঙড ৩৫ ১০৯৪ ০৪ ৬০ ৬৯৮১ 
সুতরাং এর জবাব কি? 
উত্তরঃ মুহাদ্দিসগণ এই শোনার বিষয়টির খুবই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। “আমর বিন শু“আয়েবের বর্ণিত হাদীসটিতে তিনি নিজের পিতা 
শু'আয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন এবং শু“আয়েব নিজের দাদা থেকে 
0 0 
দাউদের বর্ণনাটিতে ব্যাখ্যাসহ এটি বর্ণিত হয়েছে। 'খুলাসা'-তে 
(১/৬৩৮) বর্ণিত হয়েছে: 
6৮ ০১ এ| ০১ ৩৮৬ 6৮ ভপ ১০ ০৮ ৩ এ ০০৭ ০৩ 
১৩৮ ০২০ ০ আগ ১০০৬৬ 033 37৯৮ 0 0 ০৩৮ ৬০০ ০০ ৯ 
- ০৯৪৩১ &। 
“হাফেয আবূ বকর বিন যিয়াদ বলেছেন, “আমর তীর পিতা থেকে 
সি রিভিউর ভারত 
শোনাটা সহীহ ।” 


৭১. আবুল হাসনাত লাক্ষৌভী, আর-রাফ'উ ওয়াত-তাকমীল ১/২৬৩। 
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খুলাসা'-র (১/৬৪০) হাশিয়াহতে “তাহযীব'-এর সূত্রে লেখা হয়েছে: 
১১৮১ ০49 ৬১৮ 0১৪ 45 ৬৪ এম ০ তে এস ০৪ ৩৬১৯৯ এও 
4৬ তত 931 সিসি ) 05) ১৮৯৮ ০ 4 ১৬০৭ 
“পাওযাজানী: :/$ বলেছেন, ইমাম আহমাদ :4-কে আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, “আমর কি নিজের পিতা থেকে শুনেছেন? তিনি £%% বললেন: 
“আমর বলেছেন, আমার পিতা আমর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমরের পিতা শু“আয়েব কি “আব্দুল্লাহ 
বিন “আমর থেকে শুনেছেন? তিনি £১% বললেন, হী।” 
যায়লা'যীর “তাখরীজ'-এ (১/৩২ পৃ:) বর্ণিত হয়েছে: 
ভে এড ঠ েতি এ তি পে তত 
| 5 
| “দারাকুতনী প্রমুখ এই সনদটিকে সহীহ বলেছেন, তাহল - “আমর 
88177578725588445 
“আব্দুল্লাহ বিন “আমর থেকে শুনেছেন।” 
এছাড়াও যায়লা'য়ীর “তাখরীজ'-এ বর্ণিত হয়েছে: 
০৮৯৭০ ২১৯১ 083 &| ০ ৩ ৬০১ এ ০ এ ৬০৩০৬ ০৪ 
দি নলানি 
5 ১০৮০7৮৯৬ 
লোকেরা “আমর বিন শু“'আয়িব “আন আবীহি “আন জাদ্দিহী-র হাদীস ছারা 
দলিল নিয়েছেন। সুতরাং এই সমস্ত গুণীজনের বর্ণনার পর আর কার 
আপত্তি চলতে পারে?” 
দেখুন মুহাদ্দিসগণ কিভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন “আমর নিজের পিতা 
চ১৮75-৭88 40৮4 
ইবনে “আমর থেকে শুনেছেন। সুতরাং এ সমস্ত ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদির পর 
ইমাম তাহাবীর :৮ উক্তি, “তিনি শোনেন নি”- কিভাবে সহীহ হতে 
পারে? ৃ 


০০0119115 
_.. প্রশ্ন - ১৭ দশটি বর্ণনা যা “আমর বিন শু“আয়েবের হাদীসটির সাক্ষ্য 
ও সমর্থক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে. তার প্রথমটির সনদে বাকীয়াহ ওয়াক 
আছেন। শায়েখ “আলাউদ্দীন বর্ণনাটি নকল করার পর লিখেছেন, “এই 
সনদটিতে বাক্ীয়াহ ওয়াক্' আছেন, তিনি মুতাকাল্পিম ফীহি।” সুতরাং 
বাকীয়াহ*র বর্ণনা কিভাবে শাহেদ বা সাক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা যাবে? 
_ উত্তর ৪ নিশ্চয় বাকীয়াহ মুতাকাল্িম ফীহি। কিন্তু তার বর্ণনা সাক্ষ্য ও 
সমর্থক হিসাবে উপস্থাপন করা যায়, কিন্তু দলিল বা প্রমাণ হিসাবে নয়। 
বাকীয়াহ'র বর্ণনা-সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার ভিত্তি হল, ইমাম মুসলিম তার 
“সহীহ মুসলিম'-এ বাক্ীয়াহ থেকে সমর্থনস্বরূপ বর্ণনা এনেছেন। তাছাড়া 
এই প্রথম বর্ণনাটির সাথে রয়েছে ইমাম বায়হাকী “সুনানুল কুবরা ও 
“সুনানে ইবনে মাজাহ'-র ভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত বর্ণনা যেখানে বাক্থীয়াহ 
নেই। সুতরাং প্রথম বর্ণনাটির একাধিক সনদ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি 
হাসান স্তরে উত্তীর্ণ হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রথম বর্ণনাটি ছারা দলিল পেশ করা 
গ্রহণযোগ্যতা পায়। সুতরাং বর্ণনাগুলো সমন্বিতভাবে সাক্ষ্য ও সমর্থক 
হাদীস হিসাবে উঠুস্তরের মধ্যে গণ্য । 
উল্লেখ্য প্রথম তথা সা'আদ করবের বরতনাটি শারেখ “আলাউদ্দীন 
“জাওয়াহিরুল নাকী*-তে “সুনানে কুবরা' থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এর 
পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেন নি। এ কারণে বুঝা যাচ্ছে না, বাকীয়াহ বর্ণনাটি 
নিজের শায়েখ থেকে “আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন না তাহদীস দ্বারা 
বর্ণনা করেছেন। যদি 'তাহদীস'-এর শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন তবে এক্ষেত্রে 
কিছু মুহাদ্দিসের কাছে হাদীসটি এককভাবেই মাক্ৃবুল ও দলিল হিসাবে 
উপযুক্ত। এ কারণে কিছু মুহাদ্দিস এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন যে, যদি 
বাকীয়াহ সিকাহ বর্ণনাকারী থেকে হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দে হাদীস 
বর্ণনা করে তবে তা গ্রহণযোগ্য । 
“খুলাসা'-তে (১/১১৯) বর্ণিত হয়েছে: 
০৯০৮ ১৯9 ৭ ৩% এও এ ৬১ ০০৮5 ০৩ এ সি ৬৮০ 9৪ 
4০40 ১৩ 558) ০৮ ৬০৬ 9 ৮৯০১৭ 0 ওক ১ 1 
“ইমাম নাসায়ী 2% বলেছেন: বাক্ীয়াহ যখন “হাদ্দাসানা' বা! 
“আখবারানা” শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে তখন সে সিকাহ। ইমাম ইবনে “আদী 
£8/% বলেছেন: বাকীয়াহ যখন শামবাসীদের থেকে বর্ণনা করে, তখন তাঁর 


(০০110909, 


৬৪ রাতে রাহী 
বর্ণনা গ্রহণযোগ্য । জাওযাজানী 2১ বলেছেন: যখন সে সিক্াহ 
বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করে তখন তার বর্ণনা গ্রহণ কর।” 

“মীযানুল ই'তিদাল”-এ (১/২৭৪) বর্ণিত হয়েছে; 

998০ ১১ আজ : ২) ০০1১ ৯৮ ০৪, 

“বাঝীয়াহ যখন সিববাহ রাবীদের থেকে বর্ণনা করে তখন সে সিব্বাহ 
হিসাবে গণ্য ।” 

উক্ত আলোচনার আলোকে তীর বর্ণনা এককভাবেই অনেক 
মুহাদ্দিসের কাছে মাকৃবুল ও দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য । সুতরাং সাক্ষ্য 
হিসাবে তো তার হাদীস স্বাভাবিক ভাবেই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। 


সারাংশঃ সর্বাবস্থায় বাৰীয়াহ'র বর্ণনা সাক্ষ্যমূলক হাদীস হিসাবে 
উপস্থাপনের যোগ্য । ৫১। 4৬০ 415 

প্রশ্ন - ১৮ দ্বিতীয় বর্ণনাটি জামে" ভিরমিবী থেকে বর্ণিত হযেছে। এর 
সনদে কাসীর বিন “আব্দুল্লাহ রয়েছেন, তিনি য'য়ীফ। অর্থাৎ এ কারণেই 
হাদীসটি য'য়ীফ। কিন্ত ইমাম তিরমিষী £% কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান 
- বলাটা কিভাবে সহীহ হতে পারে? তাছাড়া কিছু আলেম ষীরা ইমাম 
তিরমিষী"র হাসান বলাটা অস্বীকার করেছেন- সেগুলোর জবাবই বা কী? 

উত্তর £ যদিও আলোচ্য বর্ণনাটি এ সম্পককীত অন্যান্য বর্ণনার সাক্ষ্য, 
এ কারণেই ইমাম তিরমিযী :4% হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আর কোন 
য'য়ীফ বর্ণনাকে তার সাক্ষ্যের কারণে হাসান বলাটা সহীহ । 

দেখুন মু'আয %৮-এর ,)% ০১ »্ঞ্ ঠ ৬ ৪০৪ ৩৯৯৬ ৩৪ ৩ এ 2 
০০৬০ 4০৪ 319৬৯ ৫৬ এ$ ০১ ৮৮ ০৪৭) বর্ণনাটিস যয়ীফ । কিন্তু অন্য 
হাফেয ইবনে হাজার £8/% “ফতহুল বারী'-তে লিখেছেন: «..₹. 
১১৭১ ১৮। “এই বর্ণনাটিকে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ইমাম তিরমিযী হাসান 
বলেছেন।” এই আলোচনা থেকে এ সমস্ত আলেমদের অভিযোগের জবাব 


৩২.তিরমিযী - কিতাবুষ যাকাত - অনুচ্ছেদ : গরুর যাকাত। 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৬৫. 
হয়ে গেল, যারা ইমাম তিরমিযী :4% কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান হলার প্রতি 
আপত্তি করেছেন। ইমাম শওকানী ৯ টিভি নাও ৬৫) 
লিখেছেন: 

05555 ১ 4৪ | 
১০:০১ 4১1১১৭45591 এ 00 ০ 0 ৬৭৫০ ০৮ ২৮৯০৭ 9 ৪১৯। 
“হাফেয ইবনে হাজার তাঁর 'তালখীসে' বলেছেন : একদল তিরমিযী 

কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান বলাতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আর ইমাম . 

করেছেন অতঃপর বলেছেন: সম্ভবত বিভিন্ন হোদীসের) সমর্থনে সাক্ষ্য 

ও অন্যান্য কারণে (তিরমিযী এটা করেছেন)।” 


_ প্রশ্ন - ১৯ চতুর্থ বর্ণনাটির সনদে ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়া 
আছেন। যাকে ইয়াহইয়া আলবাত্তান 4৮ কাযযাব বলেছেন। সুতরাং 
হাদীসটি কেন সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা হল। 

উত্তর ৪ ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়াহকে যদিও ইয়াহইয়া 
সিকাহ বলেছেন। তিনি ১2৮ আরো বলেছেন: এই হাদীসের বর্ণনাকারী 
সিকাহ এবং ইমাম মামদূহ % তীর থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। সুফিয়ান সাওরী £/%, ইবনে জুরাইজ £%% এবং অন্যান্য বড় 
বড় মুহাদ্দিস তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে “উকৃদাহ 24 . 
বলেছেন: আমি ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়ার হাদীসটি সম্পর্কে 
গভীরভাবে চিন্তা করেছি এবং ভালভাবে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি মুনকারুল . 
হাদীস নন। ইবনে “আদী 4 বলেছেন: আমিও তীর হাদীস অনেক 
দেখেছি, কিন্তু কোন হাদীসকেই মুনকার হিসাবে পাই নি। আরো তথ্যের : 
জন্য দেখুন: মীযানুল ই“তিদাল। সুতরাং যখন ইবরাহীম বিন আবী 
ইয়াহইয়ার পক্ষে ইমাম শাফে'য়ী :4%, ইবনে “উকৃদাহ ও ইবনে “আদীর 
উক্তি রয়েছে, তখন সাক্ষ্য হিসাবে তার হাদীস উল্লেখ করাটা ক্রুটি নয়। 


ফর্মা-৫ 


00177191715 
৬৬ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীব্রের প্রমাণ 
. প্রশ্ন - ২৭ পঞ্চম বর্ণনাটি যা 'দারাকৃতনী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, এটি 
 'আনুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন “আম্মারের মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে। 
ইয়াহইয়া ইবনে মু'ীন বলেছেন: (4 ০: “সে কিছু নয়।” “মীযানুল 
ই'তিদাল'-এ (৩/৪২০) এসেছেন: 
৫195) 2৭9 £ 5১১৯ ৬ শ্র্ 2ল আও তত ০ ০৬৬ এ৪ 
বিজ ভাত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীনকে আমি 
জিজ্ঞেস করলাম: তাদের অবস্থা কি? 
'তিনি বলেন: ৮1১. তারা কিছুই না।” 
রা, 
২৮ ০ 2৮58 ও 0৩9৩5০০৩০৪৫ এ এ ্‌ 
“আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন 'আম্মার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে 
মু'রীন ০ ০-: শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।” (নাসবুর রায়াহ ২/২১৮) 
সুতরাং এই বর্ণনাটি কেন সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা হল? 
উত্তর 8 যখন কোন রাবী বা বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে 
মু'য়ীন ৬ (এ শব্দটি ব্যবহার করেন তখন তার দাবী এটা নয় যে, 
বর্ণনাকারী য'য়ীফ। বরং এর ছারা এই অর্থও হতে পারে যে, তার হাদীস 
খুব কম। অর্থাৎ তিনি বেশী হাদীস বর্ণনা করেন নি। সুতরাং “আব্দুল্লাহ 
বিন মুহাম্মাদ বিন “আম্মার সম্পর্কে ইবনে মু'য়ীনের ব্যবহৃত শব্দ ০৮4 ৮৫ 
দ্বারা কেবল এটাই প্রমাণ করা যায় যে, এধরণের ব্যক্তিদের থেকে বেশী 
হাদীস বর্ণিত হয় নি। কিন্তু এই শব্দ ছারা এ ব্যক্তিদের যয়ীফ গণ্য করাটা 
প্রমাণিত হয় না। হাফেয ইবনে হাজার :% “মুক্াদ্দামাহ ফতনুল বারী'-তে 
“আব্দুল আযীয ইবনুল মুখতার-এর নিয়োক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন: 
৭09৩ 43১৩1 01 % গে ০৯ 455 ০৮ ০০৬০ ০2 ১০৮ 01 ৬৮0৪) ০05৫) ০2 ০55 
“ইবনুল ব্বাত্বান % বলেছেন, যখন ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন কারো 
সম্পর্কে ++ ০: বলবেন, 554 
বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম।”** 


৩৩, আর-রাফ'উ ওয়াত-তাকমীল ১/২১২। 
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: ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৬৭ 

তাছাড়া হাফেয সাখাতী “ফতহুল মুগীস'-এ (১/৩৬৮) লিখেছেন: 
554 418 এ 5ত ০ 51 ০৪ 12. ০৮ ৩৮ ০! ১৬০ ০ 9 

ও ক 5 (১০ 

“ইবনুল কাজান +2%% বলেছেন, যখন ইবনে মু'য়ীন কোন রাবী 
জালা কি 
বর্ণনা করেন নি।”০ 

উল্লেখ্য সাক্ষ্য হিসাবে উল্লিখিত অন্যান্য বর্ণনাগলোও কেবল 
ইসতিশহাদ (সাক্ষ্য) ও মুতাবি'আত (সমর্থক) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 
কখনই ইহতিজাজ (প্রমাণ) ও ইস্তিদলাল (দলিল) হিসাবে উল্লেখ করা হয় 
নি। সুতরাং তার য'য়ীফকে মেনে নিলেও কোন সমস্যা নেই। 


ধরশ্নঁ ২০ এটা তো বুঝা গেল “আমর বিন শু“আয়েবের হাদীসটি 
তখনই সহীহ ও দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য যখন দশটি বর্ণনা সাক্ষ্য হিসাবে 
তাকে সমর্থন করছে। কিন্ত ইমাম আহমাদের £4% নিম়োক্ত বক্তব্যের 
জবাব কি হবে?ঃ 

শিপ ৬৬০৩ তা 3 জেনি 9 ৮ ০ 

হয় নি।” (জাওয়াহিরুন নাকী ৩/২৯১) ্‌ 

এর জবাব উসুলে হাদীস ও উসুলে ফিকাহ'র আলোকে চাইছি? 
উত্তরঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আহমাদ :4% স্বয়ং. “আমর বিন 
শু'আয়েবের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি ১%% এটাও বলেছেন: . 
আমি এই হাদীসের উপরই আমল করি। সুতরাং ইমাম আহমাদ :4%-এর 
উক্তি 'যা জাওয়াহিরুন নাকী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটা তীরই পূর্বোক্ত 
উক্তি ও আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এ পর্যায়ে ইমাম মামদুহ 24 
আহমাদের উভয় উক্তিকে হানাফী ফিকৃহি উসূল 29... ৮০) 1১) “যখন 


৩৪. আর-রাফ'উ ওয়াত-তাকমীল ১/২১৩। 
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৬৮ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
দ্বন্দ দেখ তখন চুপ থাক” ছারা ব্যাখ্যা করেছেন? কিংবা এভাবে বলা 
যায় যে, তার একটি উক্তি তখনকার ছিল যখন তিনি “আমর বিন 
শু'আয়েবের হাদীসটি সহীহ সূত্রে পান নি। অপর উক্তি ও “আমলটি সে 
সময়ের যখন তীর কাছে “আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি সহীহ সূত্রে 
পৌছেছিল। (4০| 45 45 .. 

এর দ্বিতীয় জবাব হল, ইমাম আহমাদ :% কর্তৃক “ঈদের তাকবীর 
সম্পর্কে সহীহ হাদীস থাকাটা- না মানা এটা প্রমাণ করে না যে, তার 
কাছে. এ সম্পকীত কোন হাদীস (কমপক্ষে) হাসান বা দলিল হিসাবেও 
গ্রহণযোগ্য নয়, বরং য'য়ীফ ও দলিলের অযোগ্য । কেননা, নাবোধক : 
রানা 
তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ) বলা সম্পর্কে ইমাম আহমাদের 2 উক্তি হল: ১ 
৩ ৬২০ ৮৯৮ 3 ৮০ “অযুতে তাসমিয়াহ বলা সম্পর্কে কোন প্রমাণিত. 
হাদীস থাকা আমার অজানা ।” তেমনি ৪১৯১৬ (% ৮০) ০ ৮ 
হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আহমাদের 42 উক্তি: ০: 3 “সহীহ নয়।” 
ইমাম মামদুহ :4% টি রিনিতার 
ইবনে হাজার 4 “নাতায়েজুল আফকার'-এ লিখেছেন: 
৬১ ০১৮১ 3 | ফি ও শেল 3 ০৩ এ) ০৯ 01 এপ ০৮ ৪ 
০১৯২ 5৪ ৩৮ (53 4201 ০১ সে ০৪) পা এ ৩৫ 0৮3 এক এও 
3:07) ০3 ০৮৭] 555 ১৩ ২০০০ ১৮ ১০ 01 ০৬৯৯১ ০১০৪ 

| (১ ০৮ ৪ ১০১ 05 ৩৮ 53) এ ০৮ (9 

“ইমাম আহমাদ :%% থেকে এটা প্রমাণিত যে, তিনি বলতেন, অযুর 
সময় বিসমিল্লাহ বলা 'সম্পকীত কোন হাদীস প্রমাণিত বলে আমি জানি 
' না। (ইবনে হাজার বলেন,) কোন কিছু সম্পর্কে ইলম না থাকার অর্থ এটা. 
নয় যে, সেটার অস্তিতুই নেই। যদি ক্ষেত্র বিশেষে তা গ্রহণও করা হয়,.. 
তবুও সেক্ষেত্রে এই অস্বীকৃতি ছারা য'যীফ নির্দিষ্ট করাটা সঠিক নয়। 


৬. যেহেতু ইমাম আহমাদ ১%-এর উক্তি শরি'আতের মর্যাদা রাখে না। সুতরাং তার 
সংঘর্ষিক মতামতকে সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসের মোকাবলোয় উপস্থাপন কিংবা 
দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে না। -অনুবাদক। 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৬৯ 
কেননা এক্ষেত্রে সংশয়যুক্ত শব্দ ০5; এর অর্থ হবে সহীহ (না হওয়াটা), 
' হাসান না হওয়াটা বুঝায় না। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির একক উক্তির 
আলোকে যদি (দলিল সহীহ হওয়া), নারোধক হতে থাকে, তবে সমস্ত 
বিষয়েই দেলিলই সহীহ হওয়া) নাবোধক হয়ে যাবে।” 


তছাডা ইমান বরুন সাহদী ঘি উকাীদ-এ 
দিছেন 


,২৩-০৯৩০৮০০ ৮৩৫ এ ১৫০৭ 

শ্যাম আহিল 8 হারীমে 2.4 পন্পর্কে বলেছেন, হাদীসটি 
সহীহ নয়। তার একথার দ্বারা হাদীসটি বাতিল ও দলিলের অযোগ্য হওয়া 
বাধ্যতামূলক হয় না। কেননা হাদীস কখনো গায়ের সহীহ হলেও মাকৃবুল 
ও দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয় কেননা সহীহ ও ব'়ীফের মাঝে হাসান 
হাদীস রয়েছে।” | । 


ঘিশ্লঁ হব এটাতো ভালভাবেই বুঝা গেল যে, অধিকাংশ সাহাবী ৯, 
তাবে'য়ী £%, মুজতাহিদ ইমামগণ £% ও মুসলিম সর্ব-সাধারণের “ঈদের 
. সালাতে বার তাকবীরের পক্ষপাতী । যা সহীহ মারুফ" হাদীস দ্বারাই 
(সংশয়হীনভাবে) প্রমাণিত। এখন জানা দরকার যে, যারা ছয় তাকবীরের 
দাবীদার- তাদের দলিলগুলো সহীহ মারফু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না? 


উত্তরঃ এটা জানার জন্য পরবর্তী অধ্যায় দেখুন। 
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হানাফীদের "ঈদের সালাতে দেয়া ছয়টি তাকবীর কী 
সহীহ মারফুঁ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? 

ঘিশ্ন_ ই দুই ঈদের সালাতে ছয়টি তাকবীর বলা যা ইমাম আব 
হানিফার মাযহাব- সে বিষয়ে কোন রিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসদের দ্বারা মারফু" 
হাদীস সহীহ বা হাসান হিসাবে স্বীকৃতি আছে কী? এ সম্পর্কে এমন কোন 
জিদ রন বির বর গার হারার 
রাখেন। : 

উত্তর ৪ ছয় তাকবীরের পক্ষে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ থেকে মারফু" 
হিদাবে কোন হাদীসকে সহীহ বা হাসান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি। 
হাফেয ইবনে “আব্দুল বার £% (যার. বিচার-বিশ্লেষণের উপর. প্রখ্যাত 
হানাফী ইমাম হাফেয যায়লা'য়ী £8%, তার শায়েখ ইমাম আলাউদ্দীন 24 
এবং ইমাম ইবনুল হুমাম 4 আস্থা রেখেছেন) লিখেছেন: 
44১9 9 ৬০০৪৪ 3 ০৮ না ০৮৯ ০০৮ এ ও ০৫ 52১. 
১০১৪৩ 3 99 ৮4৬২ ০০১ ১০৮ 013 ১০৯ ০ এ] এ ৬৪৩ ০৮ চিএ) 3 
“০৮১৩১ ০৯৮ ০ ২১ ৪ পও ৩ ৭ ৩০০ ১১০৮৩ 

পারি 

না দেন দা 
প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাচ তাকবীর বলা 
হত। এই হাদীস “আব্দুল্লাহ বিন “উমর ৮, “আব্দুল্লাহ বিন “আমর %, 
জাবির %, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ০, আবূ দারদা % ও “আমর বিন 
“আউফ মাযুনী & থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে নবী %& থেকে 
কোন কিছুই শক্তিশালী (সহীহ) বা দুর্বল (য'য়ীফ) সনদে বর্ণিত হয় নি। 
সর্বোপরি বার তাকবীরের উপর আমল করাটাই উত্তম 1৮৩৬ 


৩৬ নায়লুল আওতার ৬/৮। 
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ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৭১ 

হানাফী আলেমগণ ছয় তাকবীর প্রমাণে কোন মারফু" 
হাদীস উপস্থাপন করেন কি? যদি উপস্থাপন করেন, তবে তা মারফু" 
হওয়াটা সহীহ কি না? 

: উত্তর £ (হানাফী ইমাম) ইবনুল হুমাম :%, ইমাম আলাউদ্দীন 81 
ও হাফেয যায়লাযী 2 প্রমুখ ছয় তাকবীরের, পক্ষে অরশ্যই একটি 
মারফু হাদীস উপস্থাপন করেন। কিন্তু সেটি মারফুঁ হওয়াটা সহীহ. নয় । 
তত নিরাতি ডি তি 
নিয়রূপ: 
- এট ৫০36-২৮-১0 এ 9953 22০ ৫০ 
এও ০৩০১৪৩: ০ (১৪০0 ০:০৮ ১৩ ১ ৮৮৮ 2 ৬ 
৫৮১৭ ৬5 এ ০০১০ 0 0০ 5 53 মি ০ ২০০ পা ', 
ঠা 0 5০7 ৬০০ ও পর ্জ এ। 42 ০৫ 0৫-০৫% 0 টি 
8078 33০ ২৬ ০৬ ৫৬, এত 2 এ ৩9 গিরি 
০ লিও আর 

৮৩0) 


| “আবু 'আেশা ফন আনু হারা ৯-এর (ইলমের) মাজলিসের 
(ছাত্রদের) একজন (তার থেকে বর্ণিত হয়েছে), সাঈদ বিন “আস সাহাবী 
আবু মূসা আশ'আরী এ ও হুযায়ফাহ %৮-কে জিজ্ঞাস করলেন, রসূলুল্লাহ 
& দুই “ঈদের সালাতে কিভাবে তাকবীর বলতেন। তখন আবূ মুসা %& 
বললেন, চার তাকরীর বলতেন- যেভাবে সালাতুল জানাযাতে তাঁর && 
আমল ছিল। হুযায়ফা & বললেন: আবু মৃসা সত্য বলেছেন।. অতঃপর 
হুযায়ফা & বলেন: আবু মূসা আল-“আশআরী ৭ বলেন: আমি বসরার 
আমীর থাকাকালে এরূপে তাকবীর দিয়েছি ।” রাবী আবু আয়েশা বলেন: 
সাঈদ ইবনুল 'আস এ ও আবূ মুসা &৯৮র মধ্যে কথোপকথনকালে আমি 
সেখানে উপহিত ছিলাম।” 


রা আবু দাউদ- ০ 3 ৮৩। 2৫7 ইমাম ইবনে হাযম :4% হাদীসটি বর্ণনার 
পর লিখেছেন: 2৮০৪3 4৮৯5 ৪৩ এরি ৮০9৩ 2 ৮৮৮ এ 
১০৫ 5 9 ৩ 9০ ৩০ 2243 “হাদীসটির সনদে “আব্দুর রহমান বিন 
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৭২ | “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
ডু রই হাদীসটি মাক হওয়াটা এজন্য সহীহ নয় যে, এটি আবৃ 
“আয়েশা একাকী বর্ণনা করেছেন। আবু “আয়েশা ছাড়া অন্য যারা হাদীসটি 
বর্ণনা করেছেন তারা সবাই এঁকমত্যে মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
থেকে (এককভাবে) বর্ণিত মারকু“ বর্ণনাটি মুনকার ও অগ্রহণযোগ্য। 
পক্ষান্তরে হাদীসটি মওকুফ তথা ইবনে মাসউদ ৯ থেকে বর্ণিত হওয়া 
সহীহ হিসাবে গ্রহণযোগ্য ।* আব্‌ “আয়েশা মাজহুল হওয়ার প্রমাণ হল, 
যারা গিয়া -এ (৭/88৫) বর্ণিত হয়েছে: 
4১৪৩ ৪ ১১ ০১১০০ ০৯ ৪৮০১ 2১ ০০৬ ৮৫৬ এ 

“ যিনি আবূ হুরায়রা -এর ইলমের) মাজলিসের (ছাত্রদের) 
একজন- অপরিচিত, তিনি মাকহুল থেকে বর্ণনা করেছেন।” 

হাফেয যায়লায়ী “তাখরীজে হিদায়াহ'-তে (২/২১৫) লিখেছেন : 
4৬০০ ও 2 03 08৯০ ০ (৮ ৮1 0৩ ঘ৬ সরি 
“আবু 'আয়েশা সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাযম 4 বলেছেন, তিনি 
মাজহুল। ইবনে স্বান্তান 2৮ বলেছেন: তার অবস্থা জানা যায় না।” 

তাছাড়া এই উদ্ধৃতি “ফতহুল- ক্া্দীর হাশিয়াহ হিদায়াহ -তে 
(৩/২৫৭) উদ্ধৃত হয়েছে: . ৃ 


385৫৮১05054 ৫945 88 06০5 ৪6 পর 


“কিন্তু এর সনদে আবূ “আয়েশা আছেন। ইবনুল কাত্তান বলেছেন, 
তার অবস্থা আমরা জানি না। আর ইবনে হাযম বলেছেন: তিনি মাজহুল।” 


সাওবান য'য়ীফ এবং আবূ “আয়েশাহ মাজছুল। সে কে তা জানা যায় না এবং সে 
কারো কাছে পরিচিত নয়। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা কারো জন্য সহীহ নয় ।” 
চাও 
**. আবু আয়েশার হাদীসটির অপর একটি ক্রটি হল», [তিনি চার তাকবীরের 
উত্তরদাতা হিসাবে আবূ মূসা +-কেই সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্ত অন্যান্য 
_ বর্ণনাকারীগণ উত্তরদাতা হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ +৯-কে সম্পৃক্ত 
জা হ্যা কাটি 
মারাত্মক ক্রটির প্রমাণ। -অনুবাদক। ৮ 
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ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৭৩ 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাদের সবাই মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 
এ চারজন সিকাহ রাবী হলেন, ১) আলব্ামাহ, ২) আসওয়াদ, ৩) 
“আব্ুল্লাহ বিন কায়েস ও ৪) কুরদাউস :4% | তাছাড়া আলোচ্য হাদীসটি 
অপর একজন মাজনুল রাবীও বর্ণনা করেছেন। তিনিও এটি মওকুফ 
হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এখন প্রত্যেকটি হাদীস উল্লেখ করছি। 
টারাকে শা রাজ্জাকে (৩/২৯৩/৫৬৮৭) বর্ণিত হয়েছে; 

: ৮৮] ৪1 ০৮ ০ ০৮ 02 পি 
টী 24০ ০১৮5 ৮ ১১৯ 0 ০৬ ৩-49 ৩৫ ১১৮৭) ৮৪০ ০০ রি 
০৮৪3 258] ক ৯৩] 9 ৩০৮ ০০৩০ 01 ৬ ৮৮৩৩ ভয় ভোজ 
& 1৩৯ 0৮ ৮৬ এ ৩০4৯ এ৮ 0১৮7৯315৯০৮ 458 1৯ 0০ 
হত 

:891081 এএ ৬০ 2৩ ৫1759 হএ। 
“আলবামাহ ও আসওয়াদ বলেছেন, ইবনে মাসউদ &, বসেছিলেন 
তার পাশে হুযায়ফা ঞ& ও আবূ মূসা &-ও ছিলেন। সাঈদ বিন “আস 
তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: দুই “ঈদের সালাতে কতটি তাকবীর বলা 
হয়? হুযায়ফা ৯ বলেন, আবৃ মুসা %-কে জিজ্ঞাসা করুন। আবু মুসা % 
বললেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ %-কে জিজ্ঞাসা করুন। কেননা তিনি 
আমাদের থেকে ইলম ও বয়সের দিকে থেকে বেশী । তখন সাঈদ বিন 
“আস, “আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৯%-কে জিজ্ঞাসা করলেন। “আবুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ % বললেন: চার তাকবীর বলবে, অতঃপর ক্রাআত 
বলবে, এরপর তাকবীর বলবে । অতঃপর রুকু করবে। এরপর দ্বিতীয় 
রাক'আতে ক্রাআত করবে, অতঃপর চার তাকবীর বলবে ।” 
শরহে মা'আনিল আসারে বর্ণিত হয়েছে; ্‌ 
০১৮০ 09৯) 0 ও ১৬) 0 ০৭50 ৪ ও ০৪ আখ ০৫ ০৮৮৮ ০৩ 
০০৬] ০৫ পা 0 ভা ০6 শা 0 &. এ 0 পি ০৮ ৩৬৮ ০৪ 
(5 ০1 00৩ এগ ০০০ ৩: ২৪৭৩ ১০৮ ০03 ৮১১৪ ৬৭৩ ৪ প৯৩১ 
৪409 ঞ| ৬৮৩০ কস 352 কশ৭। 4 ৯ 9৩ শক শি ৭৯ 
৪ এ) 
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৭৪ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
বিধর়সত সেটাই ঘা পূ্বর্তী আলকামাহ ও আসওয়াদের ব্নাতে 

উল্লেখ করা হয়েছে) 

(০৩ 0 ০১৯৮ ০৮৭১৬ 0 পদ ৯ ৪ ৩৮ 9১০৯ ৬ ২৪ ৩১৮ 

১০ ৯০৯৮ পরও ২৬৭৮3 ও এ 44750 সপ ওটি ও এসএ ৩ 

| 4 ৮ ৫1৮৯৮৭13৭০6 25 ০০৫০5 ৪০ তাক এ 

€কুরদুসের এই বর্ণনাটির বিষয়বস্তু সেটাই যা পূর্ববর্তী আলকমাহ ও 

আসওয়াদের বর্ণনাতে উল্লেখ করা হয়েছে।) . 


আবূ “আয়েশা ছাড়া আসওয়াদ, আলব্কামাহ, “আব্দুল বিন কায়েস -ও 
কুরদাউস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই মারফু হিসাবে. বর্ণনা 
করেন নি। এই চারজন সিব্থাহণ* বর্ণনাকারী ছাড়াও একজন. মাজহুল 
বর্ণনকারী বিলি জর রাহি রতি 
নী ১৪৩-৭,- 

- উল্লেখ্য, হাদীসটি মারফু' রিনা 
কারণ হল, হাদীসটির সনদে “আব্দুর রহমান বিন সাওবান আছেন। তিনি 


ও». আমরা পূর্বেই জেনেছি, সিক্াহ বর্ণনাকারীর বর্ণনাও নানা কারণে প্রত্যাখ্যাত হতে 
 পারে। যেমন- শায, তাদলীস প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট আলোচনাতে বর্ণনাকারীদের 
তুলনামূলক বর্ণনাতে চার তাকবীর সম্পকীত বর্ণনাটি মওকুফ হিসাবে প্রমাণিত 
. হওয়ার বিষয়টি উপস্থাপনের .লক্ষ্যে এই উক্তি করা হয়েছে। তাছাড়া আবু 
আয়েশার হাদীসটি ইবনে. মাসউদ *-এর সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করা হয় নি।যা 
অন্যান্য বর্ণনাগুলোর বিরোধী । 

. এ পর্যায়ে ইবনে হাজার 2 কর্তৃক আবু আয়েশাকে মাকবৃল' তথা তিনি এমন 
পর্যায়ের রাবী যার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস ভিন্ন সনদের বর্ণিত হয় তবে 
তা গৃহীত হবে- এই .শেষ রক্ষাও এখানে হল না। কেননা অন্যান্য 
বর্ণনাকারীগণের কেউই হাদীসটি মারফুঁ হিসাবে বর্ণনা করেন নি। সুতরাং 
সাক্ষ্যমূলক ও সমর্থক হিসাবেও আবূ আয়েশার হাদীসটিকে গ্রহণ করা যায় না। 
তাছাড়া. অপর বর্ণনাকারী “আব্দুর রহমান বিন সাওবান মুতাকাল্লিম স্বীহি হওয়ার 
কারণেও বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্যতা পায় না। বিশেষকরে যখন সহীহ্ভাবে বর্ণিত 
বার তাকবীরের মারফু, ই নারি ডি জি 
-অনুবাদক। 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 4৫ 
মুজকালম ফীহি। হাফে ারলারী “তাখরীজে হিদয়াহ-তে (২/২১৫) 
লিখেছেন: 

চলে 2৩524১45499 ৫০ 3৯ ০৯০০ 0৬ 

“ইয়াহইয়া ইবনে মু'যীন বলেছেন, তিনি য'য়ীফ। ইমাম আহমাদ বিন 
হাম্বল :5% বলেছেন: সে শক্তিশালী নয় এবং তার হাদীসগুলো মুনকার ।” 

নাসারী, ইবনে “আদী প্রমুখও তাকে য'রীফ বলেছেন। কেননা 
'্বযানুল ই'তিদাল'-এ বর্ণিত হয়েছে: এ: 
8 ০1 99 55৪৫ ০৭৪ ০৪০৪, ৪০ 

| | 45 55১ 048। ০৯5 ৮ ৪০৪৭ | 

“াসারী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। ইবনে 'আদী বলেছেন, তার 
হাদীন য'য়ীফ হিসাবে লেখা হয়। “উন্ধায়লী বলেছেন, “আব্দুর রহমানের 
অনুসরণ করা হয় না যতক্ষণ না তার মত অন্য কেউ থাকে ।” 
. সুতরাং যেহেতু “আব্দুর রহমান বিন. সওবান মুতাকাল্িম ফীহি এবং 
অন্য কোন সিকাহ রাবী থেকে মারফু বর্ণনা নেই, বরং সবাই মওকুফ 
বর্ণনা করেছেন। সুতরাং “আব্দুর রহমান বিন সওবানের কারণেও হাদীসটি 
মারফু হিসাবে সহীহ হওয়া প্রমাণিত হয় না। %-54 ০9 

সর্বোপরি হাদীস মারফু* হওয়া সহীহ নয়। বরং সহীহ হল, এটি 
মওকুফ বর্ণনা তথা “আবু্লাহ ইবনে মাসউদের :2/ উক্তি। ইমাম 
নর সুনানে কুবরা'-তে আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখ করার পর 


৬ ৮9 ২১০০) 2০1 ০১০৮৮ 28 5০০4105 530 ০৮৮ 7 
১১০০ 2 ০192 [ধন ৮৬ 55 ০5 কির 
০৮৮ 4) 4০৮ প4500 3 জর এ ০449 ০ ১৮০ 788 
হা ০৮৮৯ 2৩ ০ ৮৮৪০০ ৪৮% এ 9 % 
তি ১৮০৮ ০০০ 

ই পট কিল ধা টি 
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& ও অন্যান্যরা সা'দ বিন আস কে) 'আনুপ্লাহ ইবনে মাসউদ -কে 
জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন। তিনি (সাঁদ বিন “আস) তখন ইবনে 
মাসউদ %%-_কে জিজ্ঞাসা.করেন এবং তিনি (ছয় তাকবীরের) ফাতওয়া 
দেন। কিন্ত তাতে রসূলুল্লাহ % পর্যন্ত ষনদটিকে সম্পৃক্ত করেন নি। 
এভাবে সাবী'য়ী, “আব্দুল্লাহ বিন মুসা বা. ইবনে মুসা থেকে বর্ণনা 
করেছেন।. ... আর "আব্দুর রহমান বিন সাবিত বিন সাওবান-কে 
ইয়াহইয়া বিন মু'রীন য'যীফ বলেছেন।”৪১ 

ইমাম মামদুহ 24৮ “মা'রেফাতুস সুনান”-এ লিখেছেন: 
১: সি) ৮৬ ৩০১৯৫১৭১০৮0 জু ২৬০ ০৯ ৬১ 
মাএ ৮১১৮5054541 3 ৮০০ ১১৯৮ ৩৮ ০৩০ ১৪৮ ০/ এ ৪৯০7 
৬৮] ০০৮ এ ন5) এস ও 154০ ০6১ ০455 658551580০৪ 
০৮ এ ৩৬ ৮ ই ও ০৮ (০ ৩৮ এ ০ ও ৪১ ৮৫৮১৬ ০৮ ০৪৪১ 
3 03 5 991 3 ০৮৯ এড না 5 এটি ৩ 5 মাত ০৪ 53১১ ১৩৮ ০ 

| 809৭ 5১0০০0০41৯১ ফা 

“ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন :%% “আব্দুর রহমান বিন সাবিত বিন 
সাওবানকে য'য়ীফ বলেছেন। পক্ষান্তরে মাশহুর হল এ বর্ণনা যা আবৃ মুসা 
ন& ও ছ্যায়ফা ৯ শেষাবধি ইবনে মাসউদের ০ দিকে সোপর্দ করেন। 
৯৮48৯ 
. ক্রাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্রাআতের পরে 
চার তাকবীর -রুকুঁর তাকবীরসহ। লক্ষণীয় যে, “আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ % এটি রসূলুল্লাহ %-এর সাথে সম্পৃক্ত করেন নি। অনুরূপভাবে 
আবু ইসহাক্‌ সাবী'য়ী প্রমুখ নিজেদের শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন। 
তাছাড়া আবূ মূসা &-এর কাছে ছয় তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীস 
থাকলে তিনি ইবনে মাসউদ %৮-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন না। আবার 
“আলবামাহ থেকে বর্ণিত আছে, ইবনে মাসউদ বলেছেন: প্রথম 
রাক'আতে পাঁচ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চার তাকবীর বলতে হবে। যা 


৪১. জওয়াহিরুন নাকী ৩/২৮৯। 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৭৭ 
পূর্বের বর্ণনাটির বিরোধী ।””২ কেননা, প্রথম বর্ণনাটিতে চার ও চার 
তাকবীর বর্ণিত হয়েছে, এর শেষোক বর্ণনাটি পাচ ও চার তাকবীর বর্ণিত 
হুজনির 

জ্ঞাতব্যঃ শায়েখ আলাউদ্দীন :1% ইমাম খাঁবার্কার “সুনানে 
কুবরা'-তে উল্লিখিত আপত্তি “'জাওয়াহিরুন নাকী'-তে এনেছেন এবং তার 
জবাব দিয়েছেন। এ জবাবটি এখানে উল্লেখ করে তার পর্যালোচনা প্রকাশ 
করা জরুরী মনে করি। 


4 ৩৪ ১3 এরি ০ উির্চ 525 9 ০৯ ৬৭৪ 
যেতাবে বায়হাব্ীও উল্লেখ করেছেন, আর আবু দাউদ বাটি ব্যাপারে 
চুপ থেকেছেন।” 


আমাদের পর্যালোচনা £ এটা কোন সর্বসম্মত নীতিমালা* নয় যে, 
ইমাম আবূ দাউদ কোন হাদীসের ব্যাপারে চুপ থাকলে তাকে সহীহ বা 
হাসান হাদীস হিসাবে গণ্য করতে হবে। যদি ইমাম মামদুহের নিকট এটা 
মুসলিমদের সর্বসম্মত নীতিমালা হয়, তবে পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত বার 
তাকবীরের “আমর বিন শু“আয়েব ও “আয়েশা %৮-এর হাদীসও তীর নিকট 
সহীহ বা হাসান। কেননা আবূ দাউদ ১%% নিজের সুনানে এই দু'টি 
হাদীসই এনেছেন এবং উভয়টির ব্যাপারেই চুপ থেকেছেন। সুতরাং ইমাম 
মামদুহ £4$ কর্তৃক এ হাদীস দু'টিকে য'য়ীফ গণ্য করাটা ভুল। বিস্ময়ের 
বিষয় হল,. “আমর বিন শু“আয়েব ও “আয়েশা »-এর হাদীস যার উপর 
ইমাম আবূ দাউদ £/% চুপ থেকেছেন- এই: চুপ থাকাটা ইমাম মামদুহ'র 
নিকট সহীহ বা হাসান হওয়া উচিত ছিল। কেননা, “আমর বিন 
শু“আয়েবের হাদীসটি ইমাম বুখারী ৮ ও “আলী ইবনুল মাদীনী :4/%-এর 
নিকট সহীহ- যারা হাদীস যাচায়-বাছায় বিশেষজ্ঞদের শীর্ষে রয়েছেন। 


৪২. মারেফাতুস সুনান ৫/৩২৩/১৯৩১-৩২। . 

৪৩, হাফেঘ ইবনে হাজার 28 এ সম্পর্কে নিজের কিতাব 540-এ বিভারিডজারে 
লিখেছেন। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার “সালাতুল ঈদাইনের তাকবীর” বইটির 
একাধিক স্থানে “চুপ থাকা" সম্পকীত এই নীতিটি উল্লেখ করেছেন। 
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৮ | “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
পক্ষান্তরে আবূ আয়েশার হাদীস যার উপর ইমাম আব দাউদ চুপ 
থেকেছেন- সেটা ইমাম মামদুহ'র কাছে সহীহ বা হাসান। অথচ আবু 
আয়েশার হাদীসটি কোন শীর্ষস্থানীয় হাদীস যাচায়-বাছায় বিশেষজ্ঞদের 
১১1 
হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। 

অতঃপর ইমাম মামদুহ 8/% লিখেছেন: 

| ১) এ 095৫০ ০। ০০৮৯ ০৯০১ 

“মুহারীবৃদের মাযহাব হল, যখন কোন হাদীসের কোন বর্ণনাকারী 
মারফু ও মওকুফ উভয়টি' বর্ণনা করে, সেক্ষেত্রে মারফু বর্ণনাটি 
গ্রহণযোগ্য । কেননা সেটা তার বর্ণনার বর্ধিতাংশ।” গিরি নন 
৩/২৯০) | 

আমাদের পর্যালোচনা ঃ খুবই আশ্চর্য কথা! ইমাম আলাউদ্দীন ১, 
যিনি হানাফীদের নিকট একজন মুহাক্কিক্‌, আপনারা কি মুহাক্কিক্দের এই 
মাযহাব অবগত হয়েছেন! পক্ষান্তরে মুহাক্কিক্দের এই মাযহাব অবগত নন 
যে, “প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ধিত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সিকাহ রাবীর 
বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য । কিন্তু তা কখন? যখন ইন্ত্রাতে শুযূয (দোষ-ক্রুটির 
কারণ) থেকে পবিত্র থাকে।” তাছাড়া আলোচ্য হাদীসটি মার সনদে 
বর্ণনাকারী (আবূ আয়েশা) সিকাহ নন, বরং মাজহুল। আর মাজহুলের 
বর্ধিত বর্ণনা একমত্যে মাকৃবুল নয়, গ্রহণযোগ্য নয়। যদি আমরা কিছুটা 
বিলম্ব করে এই মারফু মাজহুল বর্ণনাকারী ছারা গোপন করি তবুও 
বর্ধিতাংশ ইল্লাতে শুযুঘ থেকে পবিব্র.হয় না। 

মত এ এট অর্ড 9৬ 
৮০০ ৪৮০৩ ১১ এল 03 
“যদি তুমি না জান তবে তা তোমার জন্য মুসিবত, 
ডি রি সিনা 


তঃপর ইমাম মামদুহ 4 লিখেছেন: 
৮৮4] ০ ২০০ ৯৮৫৮৪ ৬ ০৯ এ ০৪ পাস এ পস 9 
ূ ১৪০০1 5০০ ০০9১9 পু ৪) ০ ০০০১৩ এ ০০৬ 9৬৩ 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৭৯ - 


“এর জবাব হল, হয়ত আবূ মুসা &, আদবের খাতিরে ইবনে 
মাস'উদের ৯ বর্ণনাটি মারফু* হিসাবে হুকুম দিয়েছিলেন। কেননা তার 
মারফু' হাদীস সম্পর্কে ইলম আছে। অথবা কখনো হাদীসটি মারফু" 
হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।” (জওয়াহিরুন নাকী ৩/২৯০) 

আমাদের পর্যালোচনা: ইমাম মামদুহ :%% প্রথমে মারফুঁ হিসাবে 
বর্ধিতাংশ সহীহ হওয়াটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এরপর তিনি হাদীসটির . 
সংগ্রহের সম্ভাব্যতা উল্লেখ করতে চেয়েছেন। ৰ 

এরপর ইমাম মামদূহ ১8৯ "দুর রহমান বিন সাবিত সম্পর্কে নিচ 
মুহাদ্দিসের তাঁদিল (ন্যায়পরায়ণতা) ও তাওসিক্‌ (সিব্বাহ গণ্য করা) 
উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আবু আয়েশার তাঁদিল ও তাওসিক্‌ করা সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ চুপ থেকেছেন। এ পর্যায়ে কেবল “আব্দুর রহমান বিন সাবিত 
সিকাহ হওয়ার জন্য আবু আয়েশীর আলোচ্য হাদীসটি কি মারফু' হিসাবে 
সহীহ গণ্য হবে? অথচ আমরা আবূ আয়েশার মাজহুল হওয়াটা অখণ্ডনীয় 
ভাবে উপস্থাপন করেছি। আর “আব্দুর রহমান বিন সাবিতকে যদি সিকাহ 
গণ্য করি- তাহলেই কি “আব্দুর রহমান বিন সাবিত সিকাহ গণ্য করাতেই 
হাদীসটি বর্ধিতাংশ 'ইল্লাত ও শুযূষ থেকে পবিত্র হয়ে যায়? কক্ষনো না, 
মারফু" বর্ধিতাংশে “আব্দুর রহমান বিন সাবিত একক নন, বরং তিনি 
কয়েকজন সিকুাহ রাবীর বিরোধী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইল্লাত ও শুযূয 
থেকে মুক্তি কিভাবে হতে পারে? 

অতঃপর ইমাম মামদুহ £8% কয়েকটি মওকুফ বর্ণনা উল্লেখ করে 
লিখেছেন, এই মওকুফ বর্ণনাগুলো মারফু বর্ণনাটির সমর্থক। অথচ 
মওকুফ বর্ণনাগুলো দ্বারা মারফু হাদীসটির সমর্থন করছে না। বরং মওকুফ 
বর্ণনাগুলো মারফু* বর্ণনাটির বর্ধিতাংশকে অগ্রহণযোগ্য করে| (০ ৮5 
754 ০575 

সার-সংক্ষেপ: ইমাম বায়হাকী /-এর আলোচনার জবাবে ইমাম 
আলাউদ্দীন হানাফী £4 যে পর্যালোচনা করেছেন তার সবই অদ্ভূত ও 


৪৪. শায়েখ আলবানী :4% ও তার অনুসারীরাও মুভার্বিয়াত (সমর্থক) হিসাবে হাদীসটি 
উপস্থাপন করতে চেয়েছেন (সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ হা. ২৯৯৭)। 
আছে কী এর গ্রেড সারানোর নিউ নার 
ফালিল্লাহিল হামদ । -অনুবাদক। 
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৮০ . ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমীণ 
নিতান্তই হয়রানীমূলক। আমাদের উপরোক্ত পর্যালোচনা যা ইমাম 
মামদুহ'র জবাবে লেখা হয়েছে, এটা দ্বারা “সুনানে কুবরা'-র জবাবে 
“জওয়াহারুন নাকী'-র উপস্থাপনা খণ্ডিত হল। আমরা “জাওয়াহারুন 
নাকী'-র স্বরূপ পরিপূর্ণরূপে 'আনবীদুল জাওয়াহের' প্রকাশের মাধ্যমে 
০ 41০৮১ 


্‌ হিতে আবূ আয়েশার হাদীস 
মারফুদ বযীবে সহ অয খরং সহীহ হল, এটি “আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাস'উদের উক্তি। কিন্তু ইমাম আলাউদ্দীন £%% প্রমুখ লিখেছেন: এটা 
এমন অক উদ্ভৃতি যার মধ্যে রায় ও কিয়াস নেই। সুতরাং এই উভিটি 
হুকুমের দিক থেকে মারফু*। 

উত্তর £ ইবনে মাস'উদের উক্তি হুকুমের দিক দিয়ে মারফু*ও নয়। 
কেননা এর মধ্যে রায় ও ক্য়াস অন্তর্ভৃক্ত। এখানে সালাতুল জানাযার চার 
তাকবীরের সাথে সালাতুল “ঈদাইনের তাকবীরের কিয়াস করা হয়েছে। 
আবূ আয়েশার হাদীসে ০ ০.০ ৪১4৩ বাক্যটি সেটাই প্রমাণ করে। 
_ ইমাম বায়হাকী :8% “সুনানে কুবরা'-তে লিখেছেন: ০ (705 
4 ১ “এই রায়টি “'আবুল্লাহ ইবনে মাস'উদের |” সুতরাং ইমাম. 
আলাউদ্দীন 2 ও প্রমুখের উক্তি “এর মধ্যে রায় ও কিয়াস অন্তর্ভূক্ত নয় 
-বাতিল হল।” এর স্বপক্ষে দলিল উল্লেখ করেছেন “সাত তাকবীর এবং 
সাত থেকে কম বা বেশী হওয়া রায় ও ক্য়াসের দৃষ্টিতে ভিন্ন কিছু নয়।” 
অথচ এটা সহীহ নয়। কেননা রায় ও ক্য়াসের দৃষ্টিতে “ঈদাইনের 
তাকবীরের কিয়াস জানাযার তাকবীর দ্বারা হতে পারে। যেভাবে 
রফ'উল ইয়াদাঈন দ্বারা হাম্বলীদের নিকট গ্রহণযোগ্য । সুতরাং এ ব্যাপারে 
পার্থক্য থাকাটা সুস্পষ্ট হল। তবে হা, যে সাহাবীগণ » বার ত্যকবীরের 
বর্ণনাকারী - তাদের উদ্ধৃতির মধ্যে রায় ও কিয়াস পাওয়া যায়না। কেননা 
বারো তাকবীরের অন্য কোন বিয়াসী আমল নেই। আর দি ধরে নিই, 
ইবনে মাসউদের এই উক্তি হুকুমগত 'মারফু -তবুও এটি: বারো 
তাকবীরের মোকাবেলা করতে পারে না। কেননা এটি বাস্তবিকই মারফু'। 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৮১. 


উল (বিতকীত) মাসআলাতে সাহাবীদের উদ্ধৃতি 
মত হাত বাহির 


উপস্থাপন করেছেন। এর কারণ কি? এ ব্যাপারে কি আর কোন মারফু' 
হাদীস নেই? নাকি এই লোকেরা অগ্রহণযোগ্যতার জন্য হাদীসটি 
উপস্থাপন করেন না? 


তর হাদীস এসেছে, যা 
ইমাম তাহাবী £4% “শরহে মা“আনিল আসার'-এ বর্ণিত হয়েছে। কিন্ত 
পূর্বোক্ত ইমামদের কেউই তা উপস্থাপন করেন নি। অথচ এ লোকেরা 
ব্যাপকভাবে তাদের লেখনীতে “শরহে মা“আনিল আসার'-এর বর্ণনাটি 
উল্লেখ করে থাকেন এবং বিরোধীদের মোকাবেলায় দলিল হিসাবে 
উপস্থাপন করেন। যা থেকে বুঝা যায়, উক্ত ইমামগণ তাহাবীর অপর 
হাদীসটি দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন নি। কেননা হাদীসটি ফ'য়ীফ ও 
দলীলের অযোগ্য । তাহাবী বর্ণিত হাদীসটি হল : 
০৮ ৮১০ ০2 ঞ। এ তি 3৩ ০৩১৩ এ ০৩৬ ০৪ এস১ ৭ এটি ০৫ ০ 
: ৩৩ 4১৬ ০৯১ ৬6 ৮৮ 9৪৪ ০৮ ০৮০১৪ ৪০৬ ৪৩ 2০৯৮ ০ ৬৯০ 
5৩ এপস উট ক 9:৩৩ এড জি ও 42০ পাপ ০৯ ৩৮ 
রর উল 75) 
411023১০4৮০ 
“কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ & আমাদেরকে 
“ঈদের সালাত পড়ালেন। তিনি চার চার বার তাকবীর বললেন। অতঃপর 
সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ করলেন ও বললেন: ভুলো না, 


'ঈদাইনের তাকবীর জানাযার তাকবীরের ন্যায়। তিনি নিজের বৃদ্ধা বন্ধ 
করে চার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন ।” 


হাদীসটি যয়ীফ হবার কারণ হল, এর সনদে ওয়াদ্বীন বিন “আতা 
আছেন। যার সম্পর্কে ইমাম আলাউদ্দীন হানাফী :21% “জাওয়াহারুন নাত্টী' 


ফর্মা-৬ 
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৮২. “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
(১/২৯)-তে লিখেছেন: 51১ ৯১ “তিনি য'য়ীফ।” তাছাড়া এর সনদে 
ব্বাসেম বিন “আব্দুর রহমান আছেন। যার সম্পর্কেও ইমাম আলাউদ্দীন 
_ হানাফী নিজের কিতাব “জাওয়াহারুন নাকী” (৬/১৪)-তে লিখেছেন: 
3 ৬) ০০ আল) 59 0৮ ০৪ ৪৮ ০৯৮ ০৮ ৩ ১ শা আও 
৩৬১ ০১০০) উট &| 42০ পাস ০ ১৬ ০৬ ০৪ 595 ৮) 05৩ 
দা টিং ৩৬ এ) ৮2) টেন ৯ ৯ ০৪৯5০ ০02। ০ 
“কাসেম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বল % বলেছেন: তার থেকে 
“আলী বিন ইয়াধীদ অদ্ভুত অদ্ভুত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আমার 
ধারণা, তিনি এই হাদীসগুলো কাসিমের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। 
ইবনে হিব্বান »%৮ বলেছেন: সাহাবীদের ৪ থেকে কাসিম .মুদাল* 
হাদীস বর্ণনা করতেন এবং সিব্বাহ রাবীদের থেকে মাকৃলুবঃ৬ হাদীস বর্ণনা 
করতেন। আমার মনে হয় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করতেন।” 
সুতরাং তাহাবী বর্ণিত এই হাদীসটির সনদে ওয়াছীন বিন “আতা 
য'য়ীফ ও কাসেম বিন মুহাম্মাদের যখন এই দুর্দশা, তখন কিভাবে সেটা 
গ্রহন করা যাবে? তাছাড়া হাদীসটিতে কেবল চার চার তাকবীর হয়তো 
উভয় রাক“'আতের ক্ররিআতের পূর্বে ছিল। কিংবা প্রথম রাক'আতে 
ক্রাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্রিআতের পরে বর্ণিত হয়েছে। 
আর এ (সংশয়ের) কারণেই হানাফীদের কাছে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। 
*/। 0০৩ 415 
যদি কেউ বলে, ইমাম তাহাবী :%% হাদীসটি বর্ণনার পর লিখেছেন: 
১৮৯5১ 2) ০৫ ৩৯4১ ০৮৮১ 0 4 ৮ ১৬০৯ ০ ৬২০৩ 1৩৬ | 
81951 ২ ০5৯3০ 159 ০৯ 5 ৮৮ 
“এই হাদীসটির সনদ হাসান। তাছাড়া “আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ, 
ইয়াহইয়া বিন হামযাহ, ওয়াদ্বীন ও কাসিম এরা সবাই “আহলে রেওয়ায়াত' 
ও সহীহ বর্ণনাকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ।” | 


হু 85588585888 
৬. মাক্লুব £ যে হাদীসে কোন রাবীর দ্বারা হাদীসে মতনের কোন শব্দ বা সনদের 
কোন রাবীর নাম ও নসব বদল হয়ে যায়। কিংবা পূর্ববর্তীকে পরবর্তী হিসাবে বা 
পরবরতীকে পূর্ববর্তী করে দেয়। কিংবা একটি জিনিসের বদলে অপর জিনিস রেখে 
দেয়। 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৮৩ 
[সংযোজনঃ শায়েক আলবানী: হুবহু এই উক্তির অনুসরণ করেছেন। দ্র: 
আস-সহীহাহ, হা/২৯৯৭) তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে আসছে। -অনুবাদক], 
জবাবঃ যখন আপনি ইমাম আলাউদ্দীন হানাফী £% থেকেই ওয়াহ্বীন 
বিন “আতা ও কুাসিমের অবস্থা সম্পর্কে জানলেন, তখন সনদে উক্ত দুই 
জন রাবীর অস্তিত্ব থাকা সত্তেও ইমাম তাহাবী 24 সমার্থক অন্য কোন 
হাদীস বর্ণনা করেন নি। এমনকি (হাদীসটি শক্তিশালী করার) অন্য কোন 
পন্থাও অবলম্বন করেন নি। সুতরাং কিভাবে হাদীসটিকে হাসান হিসাবে 
গ্রহণ করা যেতে পারে? এ পর্যায়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ £%%-এর উক্তি 
খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি তীর 'মিনহাজুস সুন্নাং-তে ইমাম তাহাবী 
সম্পর্কে লিখেছেন: 
১৪) ভা ০০৪ 34১০ 4০১ ০৪ ৭ এ ০০৮৪ ০৩ ০১৩ ০৪ 
ন) ৪৩০ ০৩০) কস ০৮ লা] 3 ৬০ ৬ ৮ ০৮০৩৪ ২০০৯৭] ০৯৬৭ 
৮ 49 ৫৪ ০৮০০০ 3১ ৪ 3 ১৬ ধস ০০৩০৯ ০ ০১১ ৮৮ 
৬৩ ৩০ ৯২৭ এ ওর্ড 9 ক এ) 0৭ ফা ৯৬৩ 4৮৮ ৩ 
“হাদীসের আলেমগণ যেভাবে হাদীসের উপর তানকীদ করেছেন 
ইমাম তাহাবী 28৮ এঁ তানকীদের পন্থা অবলম্বন করেন নি। এ কারণে 
তিনি “শরহে মা“আনিল আসার'-এ বিভিন্ন রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন যা 
একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্য়াস 
দ্বারা প্রাধান্য দিয়েছেন ও সেটাকে দলিল গণ্য করেছেন। অথচ এর 
অধিকাংশ সনদই য'য়ীফ। এ কারণে ইমাম তাহাবী ১ যদিও ব্যাপক 
হাদীস বর্ণনাকারী, ফকীহ ও আলেম- কিন্ত হাদীসের আলেমদের ন্যায় 
সনদ সম্পকীত বিজ্ঞতা রাখেন না।” 


পিশ্ন - ২৭ যখন ইমাম তাহাবীর হাদীসের এই দশা এবং আবূ 
আয়েশার হাদীস মারফুঁ হিসাবে সহীহ নয় বরং ইবনে মাস“উদের উক্তি 
নিউ ডিভি 
তাকবীরের প্রমাণ কিঃ 

উত্তর £ ছয় তাকবীর বলাটা রসূলুল্লাহ & থেকে. সহীহ সূত্রে প্রমাণিত 
নয়। ইমাম বায়হাকী (সুনানে কুবরা ৩/২৯১/৬৪০৬) লিখেছেন: 


0017191715 
৮৪ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
রর 84/০৮ 96 (পু 5 549 ০৯০০০ 
“বারো তাকবীর সম্বলিত মুসনাদ হাদীসের উপর আমল করাই উত্তম, 
আর মুসলিমদের আমল এরই উপর আছে।” 
_ হাফেয ইবনে “আব্দুল বার :%% লিখেছেন: নাতি 
তাকবীরের উপর আমল করা বেশী উত্তম।” 
ইমাম শওকানী 2 লিখেছেনঃ. 
$91581 ০৯০ 33 এ) ১০৬ ও 19115১112০১ ০3 
“দেশটি) উক্তিগুলোর মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত হল, ক্রিআতের পূর্বে (সাত 
ও পাচ বার) তাকবীর বলা ।” নোয়লুল আওতার ৬/১০) 


[অতঃপর সম্মানিত লেখক পরিশিষ্টাংশে “ঈদের সালাত সম্প্কীত আরো 
কয়েকটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা কেবল তার আলোচ্য পুস্তিকা . 
থেকে বারো তাকবীর সংক্রান্ত আলোচনাটুকুই উল্লেখ করলাম । -অনুবাদক] 


001716115 


অনুবাদ ও সঙ্কলন: কামাল আহমাদ 
[নিচের তাহকীবৃগুলো নেয়া হয়েছে আবু সুহীব মুহাম্মাদ. দাউদ আরশাদ 
সাহেবের %% “হাদীস আওর আহলে তাকলীদ” [ফয়সালাবাদ £ মাকতাবাহ আহলে 
হাদীস] বইয়ের ২য় খণ্ড ৬২২-৬৩৫ পৃষ্ঠা থেকে। যা হানাফী আলেম মুহাম্মাদ না'ঈম 
উদ্দীন সাহেবের দু “হাদীস আওর আহলে হাদীস” বইটির জবাব। কিন্তু এই বইটিতে 
তার নাম আনওয়ার খুরশিদী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে লেখক দাউদ আরশাদ সাহেব 
%% বারো তাকবীরের পক্ষে সর্বমোট ২৫টি হাদীস ও আসার উল্লেখ করেছেন। যার 
মধ্যে মারফু', মওকুফ ও মাকতু স্তরের সহীহ, হাসান ও য'য়ীফ হাদীস রয়েছে। 
আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় বারো তাকবীরসংক্রান্ত সহীহ মারফু* বর্ণনা সংশয়হীন 
ভাবে সহীহ প্রমাণিত হওয়াই আমরা এ সম্পর্কীত তার উল্লিখিত বর্ণনাগুলো উপস্থাপন 
করা থেকে দূরে থাকছি। অতঃপর হানাফী আলেম না“ঈম উদ্দীন সাহেব 4 কর্তৃক 
উপস্থাপিত ছয় তাকবীরসংক্রান্ত ২১টি বর্ণনার তিনি যে জবাবমূলক তাহকীকৃ্‌ করেছেন 
তা নিচে উল্লেখ করা হল। যা বাংলা ভাষায় এ সম্পকীত প্রকাশিত বইগুলোর সংশয়ের 
নিরসণের জন্য যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ ।-অনুবাদক] 


৭৩ & & ০১০১ ০০৬০ ০৭ ০৮ ০ এ ০৯ এ৮ এ ৮৩৪ 
০১১০০ ০০৮ 4 ১৪৬ এ 43) 4) 7৩3 ০৩৪ 65 88 এ০। এ ৪০ 
2] ০০৪১ 4৭০০৪ ১৮55 31 এরা 1 ৭ ৭৪ 
“আব্দুর রহমান আল-কৃাসিম বলেন, আমাকে কিছু সাহাবী বলেছেন: 
রসূলুল্লাহ && আমাদেরকে “ঈদের সালাত পড়ালেন। তিনি (রুরু 
তাকবীরসহ) চার চার বার তাকবীর বললেন। অতঃপর সালাত শেষ করে 
আমাদের দিকে মুখ করলেন ও বললেন: ভুলো না, “ঈদাইনের তাকবীর 
৮854 
দ্বারা ইশারা করলেন।” (তাহাবী ২/৪৩৮ পৃ:) 
জবাবঃ প্রথমত, এর সনদে ওয়া্থীন বিন “আতা একজন ক্রটিযুক্ত 
হাফেয (হাদীস মুখস্থকারী), যেভাবে হাফেষ ইবনে হাজার £4% সুস্পষ্ট 
করেছেন (তাক্রীব পৃঃ ৩৬৯) । ইমাম জাওযাকানী £%% বলেছেন: 
হাদীসটি দুর্বল, ইবনে সা“আদ য'য়ীফ বলেছেন এবং আবূ হাতিম 
বলেছেন: ,54১ ১০ তিনি পরিচিত ও পরিত্যাজ্য । ইমাম ইবনে ব্বানি' 
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৮৬ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
2 তাকে য'য়ীফ বলেছেন। মুহাদ্দিস সাজী :%% বলেছেন: তার কাছে 
কেবল একটি রেওয়ায়াত আছে এবং সে মুনকার ও গায়ের মাহফুষ। 
আকীদার দিক থেকে সে ব্বাদরিয়া। (মীযান ৪/৩৩৪পৃ:. তাহযীবুত 
তাহবীৰ ১১/১২০পৃ*, তাহযীবুল কামাল ৭/৪৫৮) 
' ইবনে তু্কিমানী হানাফী »% তাকে 9ঃ ('য়ীফ) গণ্য করেছেন। 
[জাওয়াহিরুন নাকী ১/১১৮, ৩/৮৭ পৃ:] 

(অতঃপর সনদে বর্ণিত) ওয়াদ্ীনের উত্তাদ “আব্দুর রহমান কাসিম 
৩ 3 ৮৯91 6৪ আগ 480 0 ৮৬ ০৪ 98 ০০৮ ০ 0 ০৩ ৩ এ 
৬ ০১০ ০১০৪ উর &। ০১০ ৯৬৯ ০৪ ৩০ ৩৬ ৩৪ 09) ৮০90 0 

. (০৬৯০ 0 এ) 2৫ 0 0৮৭ ৫ 3 ০5৯5০ ৪) 

“ক্সিম সম্পর্কে ইমাম আহমাদ :% বলেছেন: "আলী বিন যায়েদ 
অদ্ুত অদ্ভুত হাদীস বর্ণনা করত । আমার ধারণা এই হাদীসটি ব্বাুসিমের 
সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে হিব্বান 4৮ বলেছেন: কাসিম রসূলের % 
সাহাবীদের ০ থেকে মুদাল হাদীস বর্ণনা করত। তাছাড়া সিব্াহ 
রাবীদের থেকে মাক্লুব রেওয়ায়াত করত। তাছাড়া মনে হয় সে এটা 
ইচ্ছাকৃত করত।”(জাওয়াহিরুন নাকী ২/১৪ পৃ:) 

এই ব্যাখ্যামূলক জারাহ (আপত্তি) হাফেয মিষী £%% “তাহযীবুল 
কামাল' ৬/৭৩পৃ, হাফেয ইবনে হাজার 4৮ “তাহযীবুত তাহ্যীব' 
৮/৩২৩পৃঃ, ইমাম যাহাবী “মীযান' ৩/৩৭৩ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন। 
সর্বোপরি হাদীসটি য'ঘ্ীফ। ৰ 

[সংযোজন £ অথচ মুহাদ্দিস আলবানী :% হাদীসটি ইমাম তাহাবী %-এর 
সুত্রে 'হাসান*** বর্ণনার পর এর সমর্থনে যা লিখেছেন তা নিম্নরূপ: 
৬৪১৭০ ০৭৮০ এ 0 ৯ ৬ 9 ০855 ৩ ৬ ১৯ 3: ৪ 
| ৬ টি 3৩৭ ১৯ 35 এ জা শপি৬ত ০০ স্ এ 

“আমি (আলবানী) বলছি: যেভাবে ইমাম তাহাবী :% “হাসান” বলেছেন। 
87055558578 


৪ ইমাম তাহাবী কর্তৃক হাসান' বলার বিশ্লেষণ পূর্বে গত হয়েছে। (অনুবাদক) 


001716115 


“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৮৭ 


উমামাহ'র সাথী। তিনি সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীস।” (সিলসিলাতুল আহাদীসুস 
সহীহাহ হা. ২৯৯৭) 

লক্ষণীয়: শায়েখ আলবানী :%-এর আলোচ্য উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, তিনি 
_ কেবল ইমাম তাহাবীর £%% সাক্ষ্যের. ভিত্তিতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। অথচ 
ইমাম তাহাবী :-এর চেয়ে উচ্চন্তরের ইমামগণ :% কর্তৃক কৃসিমকে প্রত্যাখ্যান 
করা হয়েছে। আর তাদের জারাহও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ। যেভাবে পূর্বে আব্দুর রহমান 
সুবারকপুরীর :% বিশ্লেষণও উল্লেখ করা হয়েছে। এপর্যায়ে জারাহ সুস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা 
সমৃদ্ধ হলে অন্যদের তাদীল প্রত্যাখ্যাত। তাছাড়া সাক্ষ্য প্রমাণের আধিক্যের ভিত্তিতেও 
বাসিমের যয়ীফ হওয়া সুস্পষ্ট হল এবং শায়েখ আলবানী :4ঠ কর্তৃক কেবল ইমাম 
তাহাবী £%-এর নির্ভর করাটা দুর্বল প্রমাণিত হল। 

অতঃপর শায়েখ আলবানী ,% ওয়াহীন বিন আতা'-র পক্ষে কয়েকজন 
মুহাদ্দিসের সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন। অথচ তার বিপক্ষে আমাদের পূর্বোক্ত মুহাদ্দিসদের 
জারাহগুলো. অনেক বেশী আপত্তিকর এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ । সুতরাং তার সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ জারাহগুলোই গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে প্রাধান্য পায় । অবশ্য আমরা ড. 
খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত “সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল 
ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর” বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠাতে ওয়া্বীন বিন আতা” সম্পককীত তথ্য 
থেকে জানতে পারি তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় মতই রয়েছে। এ 
পর্যায়ে আমাদের বক্তব্য হল, হাদীসটি মওকুফ হিসাবে সহীহ । যা এ সম্পকীত অন্যান্য 
হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত। আর মারফু' হিসাবে ওয়ান্থীন বিন আতা'র বর্ণনাটিতে 
ক্রুটি থাকার প্রমাণ হল এটি অন্যান্য সিক্বাহ বর্ণনাকারীদের বিরোধী ।৪৮ সুতরাং সনদের 
দিক থেকে হাদীসটিকে “হাসান' বলাতেও কোন ফায়দা হাসিল হয় নাঁ। কেননা 
দেরাওয়ায়াত পদ্ধতিতে হাদীসটি মারকুঁ হিসাবে যয়ীফ হওয়া সুস্পষ্ট । তাছাড়া 
. হাদীসটির দেরওয়ায়াতগত আরো দুর্বলতা নিচে উল্লেখ করা হল। -অনুবাদক] 

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাটিতে প্রত্যেক রাক'আতে চার তাকবীরের বর্ণনা 
আছে। এ পর্যায়ে মুহতারাম লেখক কৌশল করে বন্ধনীর (ব্রাকেটের) মধ্যে 
লিখেছেন “রুকুর তাকবীরসহ”। অথচ এই শেষোক্ত তাকবীরের কথা 
হাদীসটিতে উল্লিখিত হয় নি। বরং হাদীসটির উদ্দেশ্য দুই “ঈদের 
সালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বিবরণ দেয়া। মুহতারাম লেখক 
নিজের পক্ষ থেকে রুকু'র তাকবীর অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। অথচ 
হাদীসের মতনে তা উল্লিখিত হয় নি। তাছাড়া হানাফীগণ দ্বিতীয় রাক'আত 


৯” এ ধরণের হাদীসের উসূলি বিশ্লেষণ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী :8 থেকে পূর্বেই 
গত হয়েছে। -অনুবাদক। 
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2 ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
সম্পর্কে এই ওজরও পেশ করর্তে পারতেন যে, এখানে অতিরিক্ত 
তাকবীরগুলো ক্রাআতের পরে বলা হয়। অতঃপর কুকুর তাকবীর বলে 
রুকুতে যেতে হয়। কিন্তু প্রথম রার্কআত সম্পর্কে এমনটি বলা হয় না। 
রথ টিভি হদিস রি 
পূর্বে। র 

; তৃতীয়ত, আনওয়ার সাহেবের অতে হোলাবীদের পদের সালাতে) 
প্রথম রাক'আতের 'সানার পর এবং দ্বিতীয় রাক'আতের রুকু'র পূর্বে 
অতিরিক্ত তাকবীরগুলো প্রযোজ্য (পৃ:৮৫৩)। অথচ হাদীসের মতনে এটি 
দু 
আমল করার নিকটতম পূর্ণতা নেই। 

চতুর্থত, ইমাম তাহাবী 4 কর্তৃক হাদীসটি “হাসান' বলার জবাব 
হল, তিনি অনেক বড় কহ হলেও হাদীস বিশেষজ্ঞদের নীতিগত 
সোহবাত পান নি। ইমাম.ইবনে তাইমিয়াহ 4৮ লিখেছেন: 
১৪ম। ৬৬ ০১ 4 এ3১ 1363 ৮4) 0৭ 455 ০৯০ 5৪ ০১৬ আপা 
এ এজ ঘি ০০ তত তি ৩ ৩ চে ৩) আসন ৩৯১৬৭ 
৪) ০০১৭ 3১ ভা ৩ ১৬০৯ ঘর ৮:০৯ ৮১৮০১ ১95 ০553 ২ 2১ 

এ ৬২-০। এ 9৬ ০1১ « ৮ ০৯1 ১৯ ১৮০১৬ ০১০ 0০০ ০4৪ 

| ্‌ ্‌ ৮৬ 

“হাদীসের আলেমগণ যেভাবে হাদীসের উপর তানকুীঁদ করেছেন 
ইমাম তাহাবী £8/% এ তানকীদের পন্থা অবলম্বন করেন নি। এ কারণে 
তিনি “শরহে মা'আনিল আসার"-এ বিভিন্ন রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন যা 
একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্য়াস 
উদর 7805৮ 

ংশ সনদই য'ীফ। এ কারণে ইমাম তাহাবী £/% যদিও ব্যাপক 

১১:৮১ 9৮৮৬১৬৮১০ 
সনদ সম্পকীত বিজ্ঞতা রাখেন না। (মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৯৪) 
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ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৮৯ 
ঘিদস-২ | 
পর 2 ৩৭ ০১6 2৩ 4 এ 0৪১৬৮ | 
এ পরঙ্জ 0 055 ০৩ তে ০ 5805 এ ০৬ ৫ ৬০ 
9৬ টাকে এডি হল 80০45555758 2580 ৬৮)। 
০৪ ৬৬ তল ও চর্ঘ ভ৫ এ এ 49৬ .09০ 282৬ 
। ৯৮৪ 0৬০ 2৮৬ ) মা 49৬) 

“আমাকে মাকহুল 2% বলেছেন, আমাকে আবৃ হুরায়রা ৪৮-এর 
সাথী আবূ “আয়েশা বলেছেন, সাঈদ ইবনুল “আস ঞ আবূ মূসা আল- 
আশ'আরী ৯ ও হু্যায়ফা %-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রসূলুল্লাহ %& “ঈদুল 
ফিতর ও “ঈদুল আযহাতে কয়টি তাকবীর বলতেন? আবূ মূসা আল- 
আশ'আরী ০ বললেন: (কুকুর তাকবীরসহ) চার চার তাকবীর বলতেন। 
যেভাবে তিনি জানাযাতেও বলতেন হুযায়ফা 2, বললেন: ঠিক বলেছ। 
আবু মুসা & বললেন: যখন আমি বসরাতে ছিলাম তখন এভাবে তাকবীর 
বলতাম । আবু আয়েশা বলেন: আমি আবু মুসাকে ঞ জিজ্ঞাসা করার সময় 
স্বয়ং উপৃস্থিত ছিলাম । ভোব্‌ দাউদ ১/১৬৩, তাহাবী ২/৪৩৯, আহমাদ ৪/৪১৬ পৃ - 
হাদীস আওর আহলে হাদীস পৃ:৮৪৪) 

জবাবঃ প্রথমত, আপনাদের মত হল ছয় তাকবীর বলা। অথচ 
বর্ণনাটিতে আট তাকবীর বলা প্রমাণিত হয়। এই আপত্তির জবাবের জন্যে 
আপনারা ব্রাকেটে লিখেছেন “রুকুর তাকবীরসহ” । অথচ হাদীসটির বাক্য 
তা খণ্ডন করে। 

কেননা আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমাদের শব্দ হল ৬০ 5) 
৮০, এবং তাহাবীর শব্দটি হল 7.০ ৪ 5৮৫ অর্থাৎ : জানাযার 
মত চার তাকবীর হতে হবে। আর কে এটা জানে না যে, সালাতুল 
জানাযাতে রুকু* নেই। এই জন্যে তাকী উসমানী সাহেব %&% লিখেছেন: 
“এতে চারটি তাকবীর বর্ণিত হয়েছে। এরমধ্যে একটি তাকবীরে 
তাহরীমার জন্য ও তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। 
(দারসে তিরমিযী ২/৩১৪ পৃঃ) 

হানাফী আলেম সরফরায খাঁ বলেছেন: “একটি তাকবীরে তাহরীমা 
এবং তিনটি অতিরিক্ত ।” (খাযায়েনুস সুনান ২/১৭৯ পৃঃ) 
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৯০ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 


এই পর্যায়ে বিবেক থেকে প্রশ্নের উদয় হয়, প্রথম রাক'আতে না হয় 
তাকবীরে তাহরীমা যুক্ত করে চারটি তাকবীর দেখান গেল, কিন্তু দ্বিতীয় 
রাক'আতে তো তাকবীরে তাহরীমা নেই। সেখানে কোন অর্থ হবেঃ? . 

প্রকৃতপক্ষে হানাফীদের দলিল বাতিল। এটি আট তাকবীরের দলিল . 
হতে পারে, কিন্তু কোনভাবেই ছয় তাকবীরের দলিল নয় ।*৯ 

দ্বিতীয়ত, এখানে উল্লেখ নেই প্রথম রাক'আতে ক্রাআতে পূর্বে এবং 
ছিতীয় রাক'আতে ক্রাআতের পরে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতে হবে। 
তাছাড়া এটিও বর্ণিত হয় নি যে, প্রত্যেক রাক'আতে চার চারটি তাকবীর 
বলতে হবে । বরং কেবল জানাযার ন্যায় চার তাকবীরের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। আর জানাযার সালাতে তো রাক“আত থাকার প্রসঙ্গটিই নেই। 
যদি জানাযার সালাতের ন্যায় চার তাকবীর বলা হয় তাহলে সম্পূর্ণ “ঈদের 
সালাতে সর্বমোট চার তাকবীর বলতে হবে। আপনারা এর মধ্যে প্রথম 
রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাকে বের করে নিয়েছেন যেভাবে তাকী 
উসমানী ও সরফরায সাহেব করেছেন। আবার আনওয়ার সাহেব রুকু'র 
তাকবীরকে বের করে নিয়েছেন। সুতরাং অবশিষ্ট থাকল কেবলই দু'টি 
তাকবীর । সুতরাং তাদের দেয়া ব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেক রাক'আতে অতিরিক্ত 
: দু'টি করে তাকবীর দিলেই সর্বমোট চারটি তাকবীর বলার দাবী পূর্ণ হয়। 


৪৯, আফসোস বাংলাদেশের একজন সালাফী আলেম ছয় তাকবীরকে সমর্থন দিয়েছেন 
এবং এ সম্পর্কে হানাফীদের দেয়া প্রথম রাক“আতে তাকবীরে তাহরীমা এবং 
দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীর যোগ করে ব্যাখ্যা গ্রহণ করাকে সঠিক হিসাবে 
মেনেছেন। (দ্র: আখতারুল আমান বিন “আব্দুস সালাম, “ঈদ ও কুরবানীর 
মাসায়েল (ঢাকাঃ জায়েদ লাইব্রেরী, সেপ্টে' ২০১১) পৃঃ ৫০] অথচ হানাফীগণ 
প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার পর সানা পাঠ করেন। অতঃপর 
ক্রাআতের পূর্বে পরপর তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর দেন। যা সুস্পষ্টভাবে 
তাকবীরে তাহরীমা থেকে সানার আমলটি দ্বারা পরবর্তী তিনটি তাকবীরের 
স্বতন্ত্রতা প্রমাণ করে । যা কখনই চার তাকবীর বলার সমর্থনে পেশ করা যায় না। 
যদি তর্কের খাতিরে গণ্য করা হয়, তবে ক্রাআত শেষে রুকু'র তাকবীর কেন 
গণনা করা হবে না? কেননা দ্বিতীয় রাক'আতের ক্ষেত্রে হানাফীগণ রুকু*র 
তাকবীরসহ চার তাকবীর গণ্য করেন। অথচ জানাযার সালাতে কোন রুকু" নেই- 
সুতরাং এই ব্যাখ্যারও সুযোগ নেই । আশাকরি মুহতারাম লেখক এ পর্যায়ে মুক্ত 
মন নিয়ে বিষয়টি চিন্তা করবেন। -অনুবাদক। 


001716115 


“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৯১ 
[যা হাদীসটির তাকবীরের সংখ্যা সম্পকীতি আমলটির অন্যতম ব্যাখ্যা হতে 
পারে। -অনুবাদক] অথচ আনওয়ার সাহেব হাদীসটি দ্বারা ছয় তাকবীরের 
দলিল নিয়েছেন- যা হাদীসের মতনের তাহরীফ (বিকৃতি)। 

তৃতীয়ত, সনদটিতে আবূ আয়েশা মাজহুল (অজ্ঞাত) রাবী। যা ইমাম 
ইবনে হাযম ও ইমাম যাহাবী 2%% সুস্পষ্ট করেছেন। মৌযান ৪/৫৩৪, মুহাল্লা 
৩/২৯৭)৫০ 
অতঃপর অধস্তন রাবী “আব্দুর রহমান বিন সাবিত বিন সাওবান- 
তাকে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন £% য'য়ীফ ও নিয়মানের বলেছেন। 
নাসায়ী বলেছেন: য'য়ীফ ও গায়ের সিকবাহ। সালিহ বাগদাদী বলেছেন: 
সুদূক্‌- কাদেরী মাযহাবের অনুসারী । তার পিতার মধ্যস্থতার মাকহুলের 
বর্ণনা (তাদলীসের কারণে) পরিত্যাজ্য (কেননা বর্ণনাটি “আন আবীহি 
“আন মাকহুল...)। ইবনে খারাশ তাকে ৩ এবং ইমাম আহমাদ তাকে 
মুনকার বলেছেন। (তাহ্যীবুল কামাল ৪/৩৮১পৃ, তাহযীবূত তাহযীব 
৬/১৩৮ পৃঃ) ৬ 

চতুর্থত, 'আনদুর রহমান শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি হারিয়েছিলেন। যা 
হাফেয ইবনে হাজার :4/% ও ইমাম আবূ হাতিম উল্লেখ করেছেন। 
(তোক্রীৰ পৃ: ১৯৯, তাহযীবুল কামাল ৪/৩৮১পৃ:) 

সুতরাং বর্ণনাটিতে কমবেশী করা হয়েছে। অতএব বর্ণনাটি মাজহুল 
আহ্বানের জনের নিরি করি অয তাহডা 
তাকবীর হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় না। 


৫০ শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই %% লিখেছেন: আবৃ আয়েশা সম্পর্কে সুনানে আবু 
দাউদের ব্যাখ্যাকারী হানাফী মুহাদ্দেস খলীল আহমাদ দেওবন্দী £% লিখেছেন: 
“ইবনে হাযম ও ইবনুল ক্বাত্তান 4 তাকে মাজনহুল বলেছেন এবং যাহাবী ১4 
তার “মীযান'-এ বলেছেন: 'গায়ের মারুফ ।" বোজলুল মাজহুদ ৬/১৯০) এই 
হাদীসের অন্যতম রাবী ইমাম মাকহুল £১ঠ থেকে বার তাকবীরের হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে দ্রেং ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৫ হা/৫৭১৪, আহকামুল “ঈদারীন 
লিলফিরওয়াবী হা/১২২; এর সনদ সহীহ)। [যুবায়ের আলী ঝাই, হাদীয়াতুল 
মুসলিমীন, পৃ: ৮০] | 
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৯২. | “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
হাদীস -৩৪ | 
| টির রর ভিত 

“মাকহুল বর্ণনা করেছেন, হুযায়ফা ও আবু মস! %-এর বার্তাবাহক 
আমাকে বলেছেন: রসূলুল্লাহ & দুই “ঈদের দিন (রুকু'র তাকবীরসহ) চার 
চার তাকবীর বলতেন। তবে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া ।” (তাহাবী পৃঃ 
৪৩৯, হাদীস আওর আহলে হাদীস পৃঃ ৮৪৫) 

জবাবঃ প্রথমত, কুকুর তাকবীরসহ -এর ব্যাখ্যা পূর্বে গত হয়েছে। 

দ্বিতীয়ত,  হুযায়ফার বার্তাবাহক উহ্য রয়েছে। পূর্বের সনদটিতে 
জেনেছি তিনি আবূ আয়েশা একজন মাজহুল রাবী । 

জা, সনদটিকে বহাল বনায়ন আদ-ও়সিতী - বিডির 
সূত্রে তার আদালত প্রমাণিত। তীর ছাত্র না'য়ীম বিন হাম্মাদ। তিনি আবূ 
হানিফার চরম বিরোধী । ইমাম আবূ হানিফা :%-কে খণ্ডনে বর্ণিত রাবী । 
যখন ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা ও মর্যাদার কথা বলা হতো, তখন 
না'য়ীম বিন হাম্মাদ তার দোষগুলো বলতেন। তিনি জাল হাদীস বর্ণনা 
করতেন। (দ্র: মাকামে আবু হানিফা পৃঃ ১৪৭; হিদায়াহ - উলামা -কী 
“আদালত মেঁ পৃঃ ১৫০) 

এই. আপত্তির জবাব কখনই এটা নেই যে, আলেমরা তাকে গ্রহণ 
করলেই তার গ্রহণযোগ্যতা চলে আসে। এ সম্পর্কে উত্তাদ ইরশাদুল হক্‌ 
আসরী %% লিখিত “ইমাম বুখারীর 28 উপর কতিপয় অভিযোগের 
পর্যালোচনা” বইটি পড়ুন। 

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হল, স্বয়ং দেওবন্দীগণ যে 
বর্ণনাকারীকে কাষযাব ঘোষণা করেছেন - আবার তারাই তার হাদীস ছারা 
দলিল নিয়েছেন। তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। অর্থাৎ দেওবন্দীগণ কেবল 
সহীহ হাদীসের অনুসারীদের খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই তাদের নিকট মাতরুক, 
কাযযাব ও গায়ের সিকাহ রাবীর হাদীস উল্লেখ করতেও পিছপা হয় না। 
.... মুলত হাদীসটি মাজহুল বর্ণনাকারীর জন্য যয়ীফ এবং হানাফীদের 
মতের নিকটতর সমর্থকও নয়। 


0017161715 
ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৯৩ 


| 
শো 
০৪ (৬ ১০০ ও শি ০৪ ৮৬ ডে. ২ ৩৪০৪ ৬5১ ভোঠি 
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85797526198 6 310৩4 ১০টি 0: এট ১০ 0 সপ 
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“আলবামাহ ও আসওয়াদ বিন ইয়াধীদ বলেছেন, একবার “আব্দুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ বসেছিলেন। তাঁর কাছে হুযায়ফা ও আবু মূসা আশ“আরী 
&্ ছিলেন। সা'ঈদ বিন “আস ৪ তীদের দু'জনের কাছে “ঈদুল ফিতর ও 
“ঈদুল আযহার সালাতের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। একজন 
বললেন ওঁকে জিজ্ঞাসা কর, অপরজন বললেন তাকে জিজ্ঞাসা কর। 
হুযায়ফা ৪ বললেন “আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ »-কে জিজ্ঞাসা কর। 
তখন তিনি “আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি ৪ 
বললেন: চার তাকবীর বলবে (তাকবীরে তাহরীমাসহ)। অতঃপর 
ক্রাআত করো এবং রুকু“ কর। এরপর দ্বিতীয় রাক“আতের জন্য দীড়াও। 
অতঃপর ক্রাআত কর এবং চার তাকবীর বল রেকু'র তাকবীরসহ) - 
ক্রাআতের পর।” (মুসান্নাফে “আব্দুর রাজ্জাক ৩৯৩ পৃঃ, হাদীস আওর 
আহলে হাদীস পৃ:৮৪৬) 

জবাবঃ প্রথমত, হাদীসটিতে আট তাকবীরের বর্ণনা এসেছে। অথচ 
আনওয়ার সাহেব তীর মাযহাবে পক্ষে একে ছয় তাকবীর হিসাবে গ্রহণ 
করেছেন। মুহতারাম সংশয় নিরসণের জন্য বন্ধনীর মধ্যে প্রথম 
রাক'আতের ক্ষেত্রে “তাক্বীরে তাহরীমাসহ” এবং দ্বিতীয় রাক“আতে 
“রুকু'র তাকবীরসহ” বাক্যগুলো যোগ্য করেছেন। অথচ মূল আরবী 
মতনে তা নেই। 

দ্বিতীয়ত, সনদটিতে আবূ ইসহাক্‌ বর্ণনাকারী মুদালিস।৭১ হাফিয 


৫১, ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত “সালাতুল “ঈদের অতিরিক্ত 
তাকবীর' বইটির ৬০ পৃষ্ঠাতে “হাদ্দাসানা ওয়াক্* “আন সুফিয়ান 'আন আবী 
ইসহাক সনদের অপর একটি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। এরপর তিনি লিখেছেন: 


ৃ্‌ 0০017191715 
৯৪ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
০ | ৪3 4৪ ভাত ১৯৩ এও ০০ 
“তিনি প্রসিদ্ধ সিবাহ তাবেশী - তার মুদালিস হওয়ার ব্যাপারে 
ইমাম নাসায়ী প্রমুখ বর্ণনা দিয়েছেন... ।” (তাবাক্াতে মুদাল্িসীন পৃ:৪২), 
কিন্তু বর্ণনাটি তাহদীস সুস্পস্ট নয় । এ কারণে হাদীসটি য'য়ীফ। 


হিদীস -৫ 

১০১5৮০৫০৮৬:৮০০৮০৯$ ৯৪০৯৮ 
: ৬০৮ ০ 

১০৮ 8১ ৮৮০৮১ ১০৮ 0 &1 এ এ1 2৪51 470 ০৩ ০৪১০ ০৪ 
1959 ৪১০০) ০৮৩ ০১০৮ এ 9৯ 010 হা এ ৪১০১৭ ৬০৬ 25 
5১০১ শনি ০০৪ 098 6 এ) ১০ (58 ০0৬ 4০৬ ৩৯৪1 এ হা এ 

৩০১১ কও ০5 505৯ ৪০ ০৩ 5১১৫৫ এ ৮ 
১1১ ০/০ ৮৪ ০৮৪০। ও ভাত ০ ০৯০সা এ ৬ ৩) ০৩ ৮৫428 
৮৫ 
“কুরদাউস 28 বলেন, ওয়ালীদ বিন “উকৃবাহ ঞ “আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ, হ্যায়ফা ও আবূ মূসা আশ'আরী &-এর কাছে রাতের এক 
তৃতীয়াংশের পর খবর পৌছালেন, এটা মুসলিমদের “ঈদের দিন, এতে 
সালাতের পদ্ধতি কি? এই বুধূর্ণগণ বললেন, আবৃ “আব্দুর রহমান (ইবনে 
মাসউদ) ঞ-কে জিজ্ঞাসা কর। তখন বার্তাবাহক তার কাছে জিজ্ঞাসা 
করল। তখন তিনি দীড়িয়ে চার তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমাসহ) 
বললেন। অতঃপর সুরা ফাতিহা ও মুফাস্সাল সূরাগুলোর কোন একটি 
পড়লেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে রুকুতে গেলেন। ফলে তা পাচ 
তাকবীর হল। অতঃপর দীড়িয়ে অতঃপর সূরা ফাতিহা ও মুফাস্সাল 


“এই হাদীসের সনদ সহীহ মুসলিমের শর্তাধীনে সহীহ 1... (পৃঃ ৬১)” এই 
সনদটিতে সুফিয়ান ও আবু ইসহাক্‌ মুদাল্িস রাবী এবং মতনটি বারো তাকবীরের 
বিরোধী । আমরা পূর্বেই জেনেছি, মুদাল্লিস বর্ণনাকারীদের সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন কিতাবে বর্ণিত “আন শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস 
গ্রহণযোগ্য নয়৷ সুতরাং এই বর্ণনাটিও য'য়ীফ। -অনুবাদক। 


0017191715 

“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৯৫ 
সূরাগুলোর কোন একটি পড়লেন ও চারটি তাকবীর বললেন। যার মধ্যে 
শেষ তাকবীরটি বলে রুকুতে গেলেন। ফলে “ঈদে নয়টি তাকবীর হল। 
তখন এঁ বুযূর্গদের কেউই তা অস্বীকার করলেন না। মুজামুত তাবারানী 
৯/৩০২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৩ পৃ:)*২ 

জবাবঃ সনদটিতে আস'আস বিন সওয়ার যয়ীফ রাবী । যা ইমাম 
ইয়াহইয়া, ইমাম আহমাদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম দারাকুতনী স্পষ্ট 
করেছেন। (তাহযীবুল কামাল ১/১৭০) তার উত্তাদ কুরদাউস সম্পর্কে 
পরবর্তী ৮ নং হাদীসে বিবরণ আসবে । মূলত হাদীসটি য'য়ীফ। 


1১৬৩৯ 
ে ্ 


৬০ লেন] ০৮ ৩০৭৭ 01 ৮51 এটি ০০ ১১৯ ০০৮ 1391 
::১4০১ 0 ১৮১1 ০প তাক ০: ০৪৪ ০৪ 
0৮৮১) হলি জি ৪৮ তি তো্ী ৫331 4 ১৬০ ০1 ০৪ 
০৩০০৫ 
“আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৯ থেকে বর্ণিত হয়েছে, “ঈদের সালাতে 
প্রথম রাক'আতে পাঁচ তাকবীর- রুকু ও তাকবীরে তাহরীমার তাকবীরসহ 
এবং দ্বিতীয় রাক“আতে চার তাকবীর- রুকু'র তাকবীরসহ 1” (মুসান্নাফে 
'আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৩পৃ:) 


৭২, ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত “সালাতুল “ঈদের অতিরিক্ত 
তাকবীর' বইটির ৬৫ পৃষ্ঠাতে “আন আসআস “আন কুরদাউস সনদে অনুরূপ দু'টি. 
হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। হাফিয নূরুদ্দীন 
আলী ইবনে আবূ বকর হাইসামী (৮০৭ হি) বলেন : ০১১ 4৮.) “হাদীসটির 
সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য মোওসুকুন)।” অথচ আস'আস যণ্মীফ 
রাবী। তাছাড়া কুরদাউস সিকাহ তবে মুতাক্াল্লিম ফিহী হওয়া এবং বারো 
তাকবীরের সহীহ মারফু* হাদীসের বিরোধী হওয়াই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। 
অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটির মান কেবলই মওকুফ ।. বারো তাকবীরের 
একাধিক মারফু" ও মওকুফ সহীহ হাদীস থাকায় ছয় তাকবীরের মওকুফ 
সন্দেহযুক্ত হাদীস কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে? অনুবাদক) 


00171691715 

৯৬ ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 

জবাবঃ এই সনদটিতে ইবনে জুরায়জ বর্ণনাকারী মুদাল্লিস। ইমাম 
(তোবাকৃতুল মুদান্লিসীন পৃঃ ৪১) | র 

__সনদটি তাহদীসরূপে (হাদ্দাসানা/আখবারনা শব্দে) বর্ণিত হয় নি। 
বরং মু'আন'আন (আন শব্দে) বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি “আব্দুল কারীম বিন 
আল-মুখরাক্‌ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এই “আব্দুল কারীম মাতরুক রাবী । 
যেভাবে হাফেয ইবনে হাজার ১5৮ লিসানুল মীযানে (২/১৭৩ পৃ:) হাবীব 
বিন মুখান্নাফের বিবরণে লিখেছেন : “আব্দুল কারীমের বর্ণনাটি ইবরাহীম 
নাখ*য়ী থেকে বর্ণনা করেছি। আর ইবরাহীম নাখ'য়ী “আলকৃমাহ থেকে 
বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস “আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন: আমাদের 
সাথীগণ (মুহাদ্দিসগণ) ইবরাহীম নাখ'য়ী থেকে “আলব্বামাহর শোনাটা 
অস্বীকার করেন। মোরাসীলে ইবনে আবী হাতিম পৃঃ ৯) 

যে বর্ণনাটিতে ইনক্াতা” (সনদের বিচ্ছিন্নতা) হওয়া ছাড়া তাদলীসও 
রয়েছে এবং সনদে একজন মাতরুক রাবী আছেন- সেটি কঠিনভাবে 
যয়ীফ হওয়ার ক্ষেত্রে আর কিভাবে আপত্তি থাকতে পারে? . 


: ৬৮] &। ০ ৬35) ০৮ ৩139 ০৬৮ 


৬০০ তত ১০১৩৭ ও 0 ০৬ ১৮ 00155 ০১৭1১ ২৪৬ ০৪ 
৩) 2 ০ 658015% । 33 558 ০৪ 0 5281 95 এ 
_. “আলব্বামাহ ও আসওয়াদ বিন ইয়াধীদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 
“আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৮ নয়টি তাকবীর বলতেন। চারটি তাকবীর 
(তাকবীর তাহরীমাসহ) ক্রাআতের পূর্বে। অতঃপর তাকবীর বলে 
রুকুতে যেতেন। দ্বিতীয় রাক'আতে প্রথমে ক্রাআত করতেন, অতঃপর 
ক্রাআত শেষ করে চার তাকবীর বলতেন (রুকুঁর তাকবীরসহ) এবং 
রুকু করতেন।” (মুসান্নাফে “আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৩ পৃ:, তাবারানী 
কাবীর ৯/৩০৪ পৃ:) 
_ জবাব £ প্রথমত, তাকবীরে তাহরীমা বা রুকু'সহ এর জবাব 
একাধিকবার দেয়া হয়েছে। পৃণরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। 


0011191715 
“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ৯৭ 


দ্বিতীয়ত, সনদটিতে ইমাম সুফিয়ান সওরী মুদাল্লিস এবং বর্ণনাটি 
মু'আন'আন। সুতরাং হাদীসটি য'রীফ | .... 


০৬০ এ ০৮ 54453 তি ০০৮ 01 8১৬০ এ :৬১১৭। ১০] 01 ৮ ৩৭৬ 
৬০ ০৮13 ভা ও ০৩ ১৬ 01 &1 অ্ ০৬ ৩ ০০3১৪ ০৪ ২০ 
০ম ভগ) ও 052 064 653 ০4০19 5 (8198 ০) 00 ৩৩ ভাত 
তর 

“কুরদাউস বর্ণনা করেছেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৯ “ঈদুল 
আযহা ও “ঈদুল ফিতরে নয়টি তাকবীর বলতেন। তিনি সালাতের শুরুতে 
(তাকবীরে তাহরীমাসহ) চারটি তাকবীর বলতেন। অতঃপর ক্রাআত 
করতেন ও রুকু করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতে যখন দীড়াতেন 
তখন ক্রাআত দ্বারা শুরু করতেন। অতঃপর চার তাকবীর বলতেন এবং 
এর একটি দ্বারা রুকু“ করতেন।” (তাবারানী- মু'জামুল কাবীর ৯/৩০৪ 
পৃঃ) ৃ 
জবাবঃ প্রথমত, হাদীসটিতে “আব্দুল মালেক বিন “উমায়ের মুদাল্িস 
রাবী। হাফেয ইবনে হাজার £% বলেছেন: তিনি তাদলীসকারী হিসাবে 
বিখ্যাত। যা ইমাম দারাকুতনী ও ইবনে হিব্বান স্পষ্ট করেছেন। 
(তোবাবাতুল মুদাল্লিসীন পৃ: ৪১) ৃ 
আস-সা'লাবী। ইমাম আবূ হাতিম £% বলেছেন, তার ব্যাপারে আপত্তি 
আছে। (আল-জারাহ ওয়াত-তাঁদীল ৭/১৭৫ পৃ) 


৫, ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত “সালাতুল “ঈদের অতিরিক্ত 
তাকবীর' বইটির ৬৬ পৃষ্ঠাতে উক্ত সনদে হাদীসটি উল্লিখিত হয়েছে। তিনি 
লিখেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন: ০১৮ 4৮.) 
“হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ।” অথচ আমরা পূর্বেই জেনেছি 

 সিকৃাহ বর্ণনাকারী মুদাল্লিস হলে সহীহাইন ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের হাদীস “আন 
দ্বারা বর্ণিত হলে তা যয়ীফ হিসাবে গণ্য হয়। এখানে . 'আব্দুল মালেক 
তাদলীসকারী । সুতরাং হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। (অনুবাদক) 

ফর্মা-৭ 


001716115 


৯৮ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
হাফেয ইবনে হাজার :% “তাক্রীব'-এ (পৃ: ২৮৫) তাকে মাকৃবুল 
বলেছেন। অর্থাৎ তার সমর্থক বর্ণনার সূত্রে গ্রহণযোগ্য অন্যথায় লাইয়ুনুল 
হাদীস। (তাকুরীব এর মুব্ান্দামাহ) 
কুরদাউস যেভাবে হাদীসের মতনটি বর্ণনা করেছেন তার কোন 
সমর্থক নেই। তাছাড়া এতে “আব্দুল মালেকের “তাদলীস” এবং কুরদাউস 
“মুতাকাল্লিম ফীহি' হওয়ার কারণে য'য়ীফ। 


01 পি ও ৮০ 0 এ তি ১৩ আস 0 ৬৬ 0 ০ ৩০০ 
: ৪৯৮ ০০ ল্ল51 ৮ [পি ০৮] ৬২০ ০৮ ০১৬ 
৮4১1 41 ১৫৪4৫ 0 এা ঞ&। এটি ০৯ 
যেভাবে সালাতুল জানাযাতে আছে।” (তাবারানী কাবীর ৯/৩০৫ পৃ:) 
জবাবঃ প্রথমত, সালাতুল জানাযাতে চার তাকবীরের বেশীও রসূলের 
সুন্নাত থেকে প্রমাণিত।%৪ তাছাড়া যদি. চার তাকবীর হয় তবে তা সম্পূর্ণ 
সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেহেতু হানাফীদের কাছেও “ঈদের সালাতে 
চার তাকবীর নেই, বরং তাদের মত হল ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর । সুতরাং 
এই বর্ণনাটি তাদের মতের পরিপূরক নয়। 
দ্বিতীয়ত, সনদটিতে সুফিয়ান সওরী মুদাল্িস বর্ণনাকারী এবং বর্ণনাটি 
মু'আন“আন। সুতরাং হাদীসটি যয়ীফ | 


৫৪, সহীহ মুসলিম - কিতাবুল জানায়েয । 

৫৫, ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ্‌ জাহাঙ্গীর লিখিত “সালাতুল “ঈদের অতিরিক্ত 
তাকবীর” বইটির ৬৩ পৃষ্ঠাতে “হাদ্দাসানা হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান “আন 
ইবরাহীম (নাখ*ী) “আন “আলকৃমাহ সনদে অপর একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লিখিত 
হয়েছে। তিনি লিখেছেন: “এই হাদীসটি সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসের 
পর্যায়ে সহীহ বলে গণ্য । ... (পৃঃ ৬৩)” অথচ হাম্মাদ বিন “আবী সুলায়মান 
'মুতাকাল্পিম ফিহী এবং আলাক্মাহ থেকে ইবরাহীম নাখ'য়ীর শোনাটা প্রমাণিত 
নয়। এছাড়া ইবরাহীম নাখণয়ী মুদালিস এবং তিনি “আলব্ামাহ থেকে 'আন দ্বারা 
হাদীসটি বর্ণনা করাই তা প্রত্যাখ্যাত। [বিস্তারিত তাহকীক্‌ ঃ মুহাম্মাদ ফারুক্‌, 
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০: 2৮191 ০৬ ও ৩৪ আর ০৫ ৮৬৭ ০৩ ৪৩ ০৬৪ 2 ভে ৩০০ 
: 9৬৯] ৪০৮৮! 21 ০৮ ১৬) 


৩7 ৬০ ০৮৮৭ ৪৪০ এ ০) ক ক &1 ০৪১ ০০৪ 01 ৮৬০ 
৩৪০১ ৬৪ 15 ৪০3 8 39 4591 ৪ তা আত 
“আমির শু“বা £8% বর্ণনা করেছেন, সাহাবী “উমর ও “আব্দুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ %-এর এঁকমত্য সিদ্ধান্ত হল, “ঈদের তাকবীর নয়টি। পাঁচটি 
প্রথম রাক'আতে (তাকবীরে তাহরীমাসহ) এবং চারটি শেষে কুকুর 
তাকবীরসহ)। উভয় রাক'আতে লাগাতার ক্রাআত করেন।” (তোহাবী 
২/৪৩৯ পৃঃ) 
জবাবঃ এই সনদটির “আব্বাস বিন তালিব বসরী মাতরুক রাবী 
(বিস্তারিত দেখুন: মীযান ৩/২৪০ ০০ 
চুরি করতেন। 


16 0 ৬৬ (৮৯০০15৯0০৪৮ ৬৪৬ 9 ৮০৮5 ০৮ ১৬৮.০৮ 
৮৯০০ ৯0 ০৩ ১ এএ) ৬৮৮৭ ও 0৮ 05 701 ৬৬ এলি 
৬০১১ ০ 
“হাম্মাদ 4 ইবরাহীম নাখ*যী ১ থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি 


দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে -এ ব্যাপারে ইজমা" হয়েছে যে, জানাযার 
তাকবীর “ঈদের তাকবীরের মত তথা চার তাকবীর ।” তোহাবী ১/৩৩৩ পৃঃ) 


জবাব £ ইমাম “আলী ইবনে মাদীনী £%॥ বলেছেন, ইবরাহীম কোন 
সাহাবীর সাক্ষাৎ পান নি। (মারাসীলে আবী হাতিম পৃঃ ৯) 


ঈদাইন কে মাসায়েল (পোকিসতা £ মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ, জুলাই ২০০৯) দু 
১৩৮-৩৯] সুতরাং হাদীসটি সহীহ মারফু“ হাদীসের বিরোধী হওয়াই গ্রহণযোগ্য 
ননয়। তাছাড়া বর্ণনাটিতে প্রত্যেক তাকবীরের পর আল্লাহর হামদ ও দরুদ পড়ার 
বর্ণনা এসেছে- যা হানাফীদের “ঈদের সালাতে দেখা যায় না। সুতরাং হানাফীদের 
দলিল হিসাবেও বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। -অনুবাদক। 
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তাছাড়া হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান “মুতাকাল্লিম ফীহি'। ্্ স্বীনুল 
হক্‌ ১/৩৯৫,৩৯৬ পৃঃ) 
সুতরাং মুরসাল হওয়ার সাথে সাথে যয়ীফ । 


১৮ এ০০ ১৬ 491 ডা ৩ 4০০৮! ০০৩ 9৪ 0391 ০ ০০ 
: 5০ 
2৮০৩ ২৪৭ ৪১৩০ ৭ 25 ০০৬৪ 0 ০৭৯০৪ ৬১৬ 01 &1 এট ৩৪ 
৮০১ ০0০১ হ৬ 01 5১৮1 ০4৪১১ 9৩ 5592) ৩৪ 1 ১1) ০1855 ৮৮5 
“আব্দুল্লাহ বিন হারিস +% বর্ণনা করেন, আমি "আব্দুল্লাহ ইবনে 
“আব্বাসের % কাছে গেলাম। তিনি বসরাতে “ঈদের সালাতে নয়টি 
তাকবীর বললেন। উভয় রাক'আতে তিনি লাগাতারভাবে (তাকবীর) 
বলেন। “আব্দুল্লাহ বিন হারিস +%/ বলেন, আমি মুগীরাহ বিন শু“বাহ 
এর কাছে গেলাম। তিনিও অনুরূপ করলেন।” মেসান্নাফে “আব্দুর 
রাজ্জাক ৩/২৯৪পৃ:) 


[সংযোজন ঃ খালিদ বিন মিহরান আল-হিযা মুদাল্লিস। সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন কিতাবে তাদের উল্লিখিত “আন দ্বারা বর্ণিত হাদীস 
গ্রহণযোগ্য নয়। (শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, আল-ফতনহুল মুবীন ফী তাবাক্াতুল 
মুদার্িসীন পৃ ২২) - অনুবাদক] 


টির নি ভানি ৩3১০ ০: ৯12 ০ 
: 94] ৬৪ 5১৬ ও ৪৪ 

৭) 053 এ ও এষ ০৭৩ 0৫:০৪ ৬০০ না ০১৯ 01 এটি ৩ 
6১5 এগ লি ৩১৩ 5 ০১198 াএ। ও 69 ০ 65০ ০ 0১1 
“আব্দুল্লাহ বিন হারিস ১%% বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে “আব্বাসের 
পিছনে “ঈদের সালাত পড়েছেন। তিনি প্রথমে চারটি তাকবীর বললেন। 
এরপর ক্িরাআত করে তাকবীর বলে রুকু করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় 
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রা 'আতে দীড়ালেন এবং প্রথমে ক্ররাআত করলেন। অতঃপর তিন 
তাকবীর বললেন, এরপর তাকবীর বলে রুকু করলেন।” তোহাবী ২/৪৩৯ পু) 
ৃ্‌ জবাবঃ প্রথমত, নিঃসন্দেহে ইবনে “আব্বাস ৮ থেকে উক্ত দু'টি 

বর্ণনা সহীহ - যা ইবনে হাজার £%/% “দিরায়াহ'-তে উল্লেখ করেছেন। 
কিন্তু তার থেকে (মারফু* হিসাবে) বারো তাকবীরের হাদীসটিও সহীহ 
সনদ হিসাবে প্রমাণিত । যেভাবে প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি।.... 
দ্বিতীয়ত, মারফু বর্ণনার মোকাবেলায় মওকুফ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য 
নয়।.... | 

[সংযোজন £ লেখকের তাহকীকৃ্‌ সহীহ নয়। কেননা, সনদটিতে ব্বাতাদাহ ও 

খালিদ বিন মিহরান আল-হিযা রয়েছেন উভয়েই মুদাল্লিস এবং তারা “আন দ্বারা হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন কিতাবে উল্লিখিত 
“আন দ্বারা বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। (শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, আল-ফতহুল 
মুবীন ফী তাবাকৃতুল মুদাল্লিসীন পৃ: ২২, ৫৮-৫৯) -অনুবাদক] 


: 05) ৩ ০৩ 5০৭ ৩০০ 
১০ ০৩ ৩5831 ৮ 01 তা ৩৬৩ ৩ ০ 0৫৩ (১ ০৮ ০৪ 
৩9৪ ৩৪০৩ ১৮ এ) এ! 
“ইবনে জুরায়জ বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউসুফ 
বিন মাহাক যে, “আব্দুল্লাহ্‌ বিন যুবায়ের চার তাকবীর বলেছেন। তবে. দুই 
কুকুর তাকবীর ছাড়া ।” (তাহাবী ১/৪৪০)৬ 


৫৬, ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আবুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত “সালাতুল “ঈদের অতিরিক্ত 
তাকবীর' বইটির ৭০ পৃষ্ঠাতে “আন আস'আস “আন কুরদাইস সনদের দুটি 
হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। তিনি এর ব্যাখ্যাতে লিখেছেন: “এখানে বাহ্যত মনে হয় 
৪ তাকবীর বলতে ইবনে মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবীর অনুরূপ প্রথম রাক'আতে 
তাকবীরে তাহরীমাসহ ৪ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে রুকু'র তাকবীরসহ ৪ 
তাকবীর বুঝানো হয়েছে।” অথচ আমাদের এই টীকা সংশ্লিষ্ট মূল হাদীসটিতে 
“দুই ুকু'র তাকবীর ছাড়া” বাক্যটি রয়েছে। সুতরাং সাহাবী ইবনে যুবায়ের %& 
সম্পকীত বর্ণনাটিও পরস্পরবিরোধী হওয়াই প্রত্যাখ্যাত । -অনুবাদক। 
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প্রত্যেক রাক'আতে দুটি করে অতিরিক্ত তাকবীর হয়। আর যদি প্রত্যেক 
রাক'আতে চারটি অতিরিক্ত তাকবীর বলে - তবে আটটি অতিরিক্ত 
তাকবীর হয়। উভয় ব্যাখ্যাই হানাফীদের মতকে সমর্থন করে না। কিন্তু 
আনওয়ার সাহেব লিখেছেন: “প্রথম রাক“আতে পাঁচটি তাকবীর তাকবীরে 
তাহরীমা ও রুকুসহ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চারটি তাকবীর - রুকু'র 
তাকবীরসহ।” হোদীস আওর আহলে হাদীস পৃ: ৮৫৪) 

অথচ হাদীসটিতে এমন কোন কিছুই বর্ণিত হয় নি। বরং শেষে 
ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, এই তাকবীর রুকু'র তাকবীর ছাড়া ছিল। (যা 
হানাফীদের ছয় তাকবীরের পক্ষে চার তাকবীরের দলিল ছারা উপস্থাপিত 
ব্যাখ্যার বিরোধ) 


: ১) 02 এ ০ রত এ 
গাড়ি রি 
55515 ৪ ৪159 
“ব্বাতাদাহ £%% জাবির বিন “আবুল্লাহ ঞ ও সা'ঈদ বিন মুসাইয়েব 
£21% থেকে বর্ণনা করেছেন, তীরা দু'জন বলেছেন, দুই “ঈদের সালাতে 
নয়টি তাকবীর আছে। উভয় ক্রিআতই লাগাতার ছিল।” (মুসান্নাফে 
ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৪পৃ:) . ্‌ 
জবাবঃ প্রথমত, হাদীসটিতেই সর্বমোট নয় তাকবীরের বর্ণনা 
এসেছে। পক্ষান্তরে আনওয়ার সাহেব বর্ণনাটিকে ছয় তাকবীরের পক্ষে 
উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাবীল করেছেন, প্রথম রাক'আতে তাকবীরে 
তাহরীমা ও কুকুর তাকবীরসহ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে রুকু*র 
তাকবীরসহ সর্বমোট নয়টি তাকবীর । অথচ হাদীসটির মতনে এটা কখনই 
. বর্ণিত হয় নি। বরং নয়টি তাকবীরই (সাধারণ সালাতের চেয়ে) অতিরিক্ত 
তাকবীর হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত, কাতাদাহ মুদাল্লিস এবং বর্ণনাটিতে তাহদীস স্পষ্ট নয়। 
সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ। 


001716115 
“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ১০৩ 
[সংযোজন £ হানাফীগণ চার তাকবীরের হাদীসকে ব্যাখ্যা দ্বারা ছয় 
করেছেন। আবার এ ব্যাখ্যার বিরোধী হাদীসও রয়েছে । যেমন - ইবনে 
যুবায়ের থেকে দ্বিতীয় রাক“আতে রুকু'র তাকবীরকে গণনা না করা। 
তেমনি তারা নয় তাকবীরের হাদীসকেও ব্যাখ্যা দ্বারা ছয় তাকবীর হিসাবে 
উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। আমরা পূর্বেই জেনেছি - সহীহ হাদীস কখনই 
এমন পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। বরং এটা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 

অনেক বড় দোষ হিসাবে গণ্য । (অনুবাদক)! 


3698. এ এ ৬) 2৫৫ ০৬ ধা £ চার 06 55 2 ০ ০৪ 
&। ০৩ ০৯৬ 4৬ 

“মুহাম্মাদ বিন সিরীন £8 আনাস বিন মালিক ঞ থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি “ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর বলতেন।” (মুসান্নাফে 
ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৪পৃ:)" | 

জবাবঃ আপনি এ মাসআলাটি আলোচনা করছেন ছয় তাকবীর 
প্রমাণের জন্যে । কিন্তু উপস্থাপিত দলিলটিতে ছয় এর পরিবর্তে নয়টি 
তাকবীর রয়েছে। জবরদস্তি ব্যাখ্যা দিয়ে এই ছয় তাকবীরের প্রমাণ দাবী 
করছেন। যা প্রকারান্তরে আপনার নিজস্ব হিসাবের দলিল। .... অনুগ্রহ 
করে কোন নতুনভাবে শেখান বাচ্চা থেকে এই ছয় ও নয়ের পার্থক্য বুঝে 
নিন। আমরা আপনার জন্য দু'আ করছি। 


| : ০৪ ০ 39931 ৪৩1 ০৩ 


1 তত এ 3 93315 41 ০৮ ৮৮০ 0 ৮54 ০৪ 


৫৭. ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত “সালাতুল “ঈদের অতিরিক্ত 
তাকবীর' বইটির ৬৯ পৃষ্ঠাতে আশ'আস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের & থেকে . 
হাদীসটি উল্লিখিত হয়েছে। -অনুবাদক। 
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১০৪, “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 

“ইবরাহীম নাখ'য়ী 2/% বর্ণনা করেছেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ 
্৮-এর সাথীগণ ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর বলতেন প্রথম 
রাক'আতে পাচটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চারটি)।” স্রসান্নাফে ইবনে আবী 
শায়বাহ ২/১৭৪পৃ:) 

জবাবঃ প্রথমত, ইবনে মাসউদ ঞ৮-এর এই সাথীরা তার্বেী 
ছিলেন। আর ইমাম আবূ হানিফার নিকট তাবে'যীদের উক্তি গ্রহণযোগ্য 
নয়। (হাদীস ও আহলে তাকৃলীদ” বইটির ১ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য) 

দ্বিতীয়ত, সনদটিতে আল-আ-মাস মুদাল্লিস রাবী আছেন (তাকৃরীব 
পৃঃ ১৩৬) এবং তাহদীস ব্যাখ্যাকৃত নয় বরং মু'আন“আন হিসাবে হিসাবে 
বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ। 


:১$১ 01 ৩৪ ৮৮৯৯ ৩০৩ 
ও ০৮ এডি ০৬৪ ০৬৪ ৪ ১০াশি ৫১৪১ ৮১ 9 লি ০৪ 
০৪ 43) ৬১। ও ০14১314০৯9৩ আও তো এ৩ ডা 
555921 

“ইমাম শুবা ৮ বর্ণনা করেছেন, যিয়াদ 2 মাসরুকের ১%$ 
কাছে খবর পাঠালেন, আমাকে কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। আপনি বলুন, দুই 
“ঈদের সালাতে কিভাবে তাকবীর বলতে হয়। তিনি */% বললেন: নয়টি 
তাকবীর । পাঁচটি প্রথম রাক'আতে এবং চারটি দ্বিতীয় রাক“আতে । আর 
উভয় ক্রাআত লাগাতার করবে ।” বিযারারে আমর রাজার হিট 
আবী শায়বাহ ২/১৮৪) 

জবাবঃ ইমাম শু'বা %-এর সনদে ইমাম "আব্দুর রাজ্জাক :%% 
কখনই এটি বর্ণনা করেন নি। এতে লেখকের ভুল হয়েছে। “আব্দুর 
রাজ্জাক ,%% ইমাম ব্বাতাদাহ :4৮% থেকে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তা 
নিয়রূপ: . 


001716115 
“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ১০৫ 
: 3555 5১0 ৩ ০০৯ ৩টি 1391 এ 
+ ৪3 ৮3 ৩৩ ০৪ ১৩3) 75 ০০ ৩১১৮ ০৮০ 5১ ০1 
তি ৯৪ এ 7 তপু 4155 6 অহ 6 একি ৬০ 
৫5১: ৪০০1 
“যিয়াদ 8 ইমাম মাসরুকের কাছে তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন, তখন তিনি বললেন: ইমাম সাহেব একটি তাকবীর বলবেন। 
অতঃপর চারটি তাকবীর বলবেন এবং ক্রাআত করবেন। এরপর 
তাকবীর বলে সিজদা করবেন। অতঃপর দীড়াবেন এবং ক্রাআতের পর 
তিনটি তাকবীর বলবেন। এরপর একটি তাকবীর বলে রুকু করবেন।” 
হাদীসটির মতন গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, যা ইবনে আবী শায়বাহর 
মতনের বিরোধী । সুতরাং “আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনা সনদ ও মতনের 
আলোকে ইবনে আবী শায়বার বর্ণনা থেকে পৃথক। এটি অতিরিক্ত সাতটি 
তাকবীরের বর্ণনা সম্বলিত- যা আনওয়ার সাহেবের মাযহাব বিরোধী । 
দ্বিতীয়ত, এটা তাবে'য়ীর উক্তি, যা শরী'য়াতি দলিল হিসাবে 
গ্রহণযোগ্য নয় । [তাছাড়া তাদলীসের ক্রটিও হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতার ক্ষত্রে 
বাধা । -অনুবাদক] 


হাদীস - ২০ 
| £০ ১৬০ 0৪ 5 ৪ ১৪ 5 ৬ ০99 50৬ ৪০ 
১১৩ ১০ ৯59 ৪৮ ০ ৮০৯০ ০ 
০0 
“ইবরাহীম নাখ'য়ী ১%, আসওয়াদ ও মাসরুক ৬১৫ থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তারা উভয়ে দুই “ঈদের সালাতে বার তাকবীর বলতেন। 
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭২) 
জবাবঃ প্রথমত, আনওয়ার সাহেব হাদীসটির মাধ্যমে সবগুলো 


তাকবীরকে একত্রে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ হাদীসটিতে এর 
কোন প্রমাণ নেই। 


দ্বিতীয়ত, ইবরাহীম নাখ'য়ী মুদান্লিস বর্ণনাকারী | তোবাবাতুল মুদাকলিসীন পৃ. ২৮) 
অথচ আলোচ্য বর্ণনাতে তাহদীস স্পষ্ট নয়, সুতরাং বর্ণনাটি য'য়ীফ ।.. 


001716115 


১০৬ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 


: 0981 04 ৫৫৮ 


“হিশাম £4%, হাসান বসরী ও মুহাম্মাদ (ইবনে সিরীন) ১%% থেকে 
বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে “ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর বলতেন ।” 
মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৫) ্‌ 

জবাবঃ প্রথমত, এখানে নয়টি অতিরিক্ত তাকবীরের কথা বর্ণিত 
হয়েছে। ছয় সংখ্যাটি এখানে বর্ণিত হয় নি। .... 


দ্বিতীয়ত, তাবে'য়ীর বক্তব্য দ্বীনের দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, 
বিশেষত যখন তা মারফু হাদীসের বিরোধী হয়। 


সারসংক্ষেপঃ আনওয়ার সাহেব উল্লিখিত একুশটি বর্ণনা উল্লেখ 
করেছেন। এর মধ্যে তিনটি মারফু হাদীস- কিন্তু তিনটিই য'য়ীফ। তৃতীয় 
হাদীসটিতে ছয় তাকবীরের পরিবর্তে আট তাকবীর বর্ণিত হয়েছে। পাঁচটি 
আসার সাহাবীদের » থেকে বর্ণিত হয়েছে । আনওয়ার সাহেব তাকরার 
(পুণারাবৃত্তি)-সহ চৌদ্দতে পরিণত করেছেন। এর মধ্যে নয়টি আসার 
(ক্রমিক নং ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০১ ১১, ১৫) য'য়ীক। ১৬ ও ১৭ নং 
সহীহ, কিন্তু ছয় তাকবীরের স্থলে নয় তাকবীর বর্ণিত হয়েছে। ১২ ও ১৩ 
নং ইবনে “আব্বাসের ৮ আসার। তার ঞ& থেকে বার তাকবীর বলাও 
সহীহ সূত্রে প্রমাণিত আছে।% 


৫৮, শায়েখ আলবানী ১2 ইবনে আব্বাস ৯ থেকে বর্ণিত বিভিন্ন ধরণের সংখ্যার 
বর্ণনার তাকবীরকে সহীহ বলেছেন । হরওয়াউল গালীল ৩/১১১ পৃ:) এই সিদ্ধান্ত 
নেয়ার কারণ হল, তাদলীস ও মুদাল্লিস সম্পর্কে তার উসূলগত দ্বিমুখী অবস্থান। 
যা উসূলের হাদীসের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশের একজন 
আলেম তাঁর “সালাতুল রসূল $%' বইটিতে লিখেছেন : “ইবনু আব্বাস ৬ থেকে 
তার নিজস্ব হিসাবে ৭, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ তাকবীরের আসার সহীহ সূত্রে বর্ণিত 
হয়েছে। যদি তাকবীরে তাহরীমাসহ (৮+৫) ১৩ তাকবীর গণনা করা হয়, 
তাহলে পূর্বোক্ত সহীহ হাদীস ও অত্র আসারে কোন বিরোধ থাকে না। বরং 
দু'টির উপরেই আমল করা যায়।” একজন আহলে হাদীস মুহাদ্দিস) দাবীদার 
ব্যক্তিত্ব উসৃলী সমাধান না দিয়ে কেবল সংখ্যাতাত্তিক সমাধান দিয়েই ক্ষান্ত 


001716115 


“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ১০৭ 
সর্বোপরি আনওয়ার সাহেব নিজের মতের (ছয় তাকবীরের) পক্ষে 
কোন স্পষ্ট দলিল উপস্থাপন করেন নি ।» 


ডিন্লেখ্য, লেখক পূর্বে বারো তাকবীরের পক্ষে সহীহ, হাসান ও যয়ীফ সর্বমোট 
২৫টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। -অনুবাদক] 


হলেন। আর হবেনইনা কেন, যখন কুরআন ও হাদীস চর্চা এবং প্রচারের চেয়ে 
ভক্ত বৃদ্ধির চর্চার ব্যস্ত রয়েছেন। তখন মুহাদ্দিসদের উসূলের চেয়ে সংখ্যাতত্‌ মনে 
পড়াটাই স্বাভাবিক। মূলত বর্ণনাগুলো সহীহ বর্ণনার বিরোধী ও তাদলীসের দোষে 
দুষ্ট হওয়াই প্রত্যাখাত । | 

৫৯, ছয় তাকবীরের পক্ষে দলিল হিসাবে উপস্থাপিত চার, আট ও নয় তাকবীর 
সম্পকীত বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ার সাথে সাথে সনদের দিক থেকেও 
মারফু হিসাবে য'য়ীফ। এরপরেও ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার 
“সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর” বইটিতে প্রকারান্তরে হাদীসগুলোকে সাক্ষ্য 
ও সমর্থক হিসাবে সহীহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ হাদীসের 
উসূল অনুযায়ী হাদীসগুলো যয়ীফ মারফু“ হাদীসটির সাক্ষ্য ও সমর্থক হওয়ার 
নীতিমালা পূর্ণ করে না। ঠিক এর বিপরীত কৌশল অবলম্বন করে বারো তাকবীর 
সম্পকীত বর্ণনাগুলোকে তুলনামূলক দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতই তীর পুস্তিকাতে 
পাওয়া যায়। অথচ বার তাকবীরর পক্ষে “আমর বিন শু“আয়েবের সংশয়মুক্ত সহীহ 
মারফু হাদীস ও আবু হুরায়রা ঞ& থেকে সহীহ মওকুফ ও মারফু* হুকমান হাদীস 
রয়েছে। এর পরিপূরক আমাদের উপস্থাপিত অন্যান্য বারো তাকবীরের 
হাদীসগুলোও স্ববিরোধী হয় না। যা য'য়ীফ হওয়া সত্তেও বার তাকবীর সংখ্যার 
সমর্থক ও সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত দেলিল হিসাবে নয়)। অথচ খোন্দকার 
আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সেগুলোর প্রতিই তার আপত্তির লেখনীকে তুলনামূলক 
জোরদার করেছেন। -অনুবাদক। 
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[আমরা এখানে “ঈদের তাকবীর সম্পর্কে কিছু সংশয় দূর করার জন্য প্রশ্্োত্তরের মাধ্যমে 
বিভিন্ন কিতাবের অভিযোগ ও তার জবাব মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিকৃদের সূত্রে উল্লেখ করলাম |] 

অভিযোগ- ১ ইমাম মালিক +%%, ইমাম শাফে'য়ী 8 এবং ইমাম 
আহমাদ ১%%-এর মতে দু' “ঈদের সালাতে বারো তাকবীর। প্রথম 
রাক'আতে সাতটি এহং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি । আর উভয় রাক'আতে 
ক্রাআতের পূর্বে হবে। তবে ইমাম মালিক ১%৮%-এর মতে প্রথম 
রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ সাতটি তাকবীর । আর অন্যান্যদের 
মতে প্রথম তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত তাকবীর । ইমাম আবূ হানিফা 
48, সুফিয়ান সওরী 4 এবং সাহেবাইন তথা আবু ইউসুফ এবং 
মুহাম্মাদ £8/%-এর মতে উভয় রাক'আতে তিন তিন মোট ছয় তাকবীর 
অতিরিক্ত হবে। প্রথম রাক'আতে ক্রাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় 
রাক'আতে ক্ররাআতের পরে হবে। [মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানভী, উম্মাতের 
মতবিরোধ ও সরল পথ (ঢাকা £ মোহাম্মাদী কুতুবখানা, জুলাই'১৯৯৫) ২/৫০৫ পৃ:] 

জবাবঃ আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন, চার ইমামের মধ্যে তিনজন 
বারো তাকবীরের অনুসারী এবং তাদের সবার মতই হল এই তাকবীর হবে 
ক্রাআতের পূর্বে। এতদসত্বেও হানাফীগণ কেবল ইমাম আবূ হানীফার 
£2/% উক্তির উপর আমল করে। অথচ তিন ইমামের ইজমা'র 
(একমত্যের) কোন মূল্য তাদের অন্তরে নেই। কেবল এতটুকুই নয়, বরং 
এ মাসআলাতে এই তিন ইমামের পূর্বে খলীফায়ে রাশেদীন ”, তাবে'যীন 
ও আহলে হারামাইনের সাতজন ফক্থীহ এবং খলীফা “উমার বিন “আব্দুল 
“আযীয -এরা সবাই বারো তাকবীরের ব্যাপারে একমত । যা প্রকারান্তরে 
এই মাসআলার ব্যাপারে ইজমার প্রমাণ দেয়। এরপরও কি আপনারা এটা 
মানবেন না? --- [হাফেঘ সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাকবীম আওর ইখতিলাফে উম্মাত 
(লাহোর ঃ ইসলামী একাডেমী) পৃঃ ২৮৯] 

[সংযোজনঃ আমরা পূর্বেই জেনেছি, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম 
মুহাম্মাদ উভয়েই বারো তাকবীরের উপরই আমল করতেন। (অনু:)] 
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অভিযোগ- ২৪ দ্বিতীয়ত, বারো তাকবীর সম্বন্ধে হাদীসসমূহে বিভিন্ন 
সাহাবায়ে কিরাম »& থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু মুহাদ্দিসীন :৮-এর 
অভিমত এই যে, এ মাসয়ালায় রসূলুল্লাহ $& থেকে কোন রেওয়ায়াতই 
বিশুদ্ধতার সঙ্গে প্রমাণিত হয় নি। (অতঃপর তিনি কাসির বিন “আব্দুল্লাহ্‌ ও 
“আমর বিন শু'আয়েব-'আন আবীহি-“আন জাদ্দিহি'র হাদীস বর্ণনা করে 
874755৮ 
উম্মাতের মতবিরোধ ও সরল পথ ২/৫০৬-০৭ পৃঃ] ৰ 

জবাবঃ খন নিভেদের অসলক 'বর্দনা করের উন তম দলিলই 
সহীহ । কিন্তু বিপক্ষের সহীহ দলিলই আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। 
এটা এক অদ্ভুত বিচার। যাহোক, এ প্রসঙ্গে সহীহ হাদীসের অনুসারীগণ 
“আমর বিন শু'আয়েব-“আন আবীহি-“আন জাদ্দিহির হাদীসকে মূল হিসাবে 
গণ্য করেন এবং এর নির্ভরযোগ্যতার পক্ষে অন্যান্য হাদীস উল্লেখ করেন। 
যার মধ্যে য'য়ীফ হাদীসও আছে। কিন্তু য'য়ীফ বর্ণনা মূল দলিল হিসাবে 
উল্লেখ করা হয় না। অতঃপর এই বর্ণনাগুলোর সাথে সাহাবী %& ও 
তাবে'য়ীদের 4 আমলও উল্লেখ করা হয়। “আমর বিন শু“আয়েব-“আন 
আবীহি-“আন জাদ্দিহি*র হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও 
মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনাটিকে ইমাম আহমাদ, “আলী 
ইবনে মাদীনী, ইমাম বুখারী, হাফেয ইরাক প্রমুখ সহীহ বলেছেন। 
বিস্তারিত জানার জন্য “মির“আতুল মাফাতীহ', “তুহফাতুল আহওয়ামী' ও 
(এই বইয়ের শুরুতে অনুদিত) “কৃওলুস সাদীদ' দেখুন ।১০ 


১০, মুসনাদে আহমাদের মুহাক্কেক আব্দুর রহমান আল-বান্না আস-সাঁআতী £% 
লিখেছেন: “ইমাম বায়হাকী এই (আমর বিন শু“আয়েব “আন আবীহি “আন 
জান্দিহী'র) হাদীস্টিকে সহীহ বলার পর লিখেছেন : “আব্দুল্লাহ “আব্দুর রহমান 
আত-তায়েফী এই হাদীসটি স্বয়ং “আমর বিন শু“আয়েব থেকে শুনেছেন। (ফতহুর 
রব্বানী শরহে মুসনাদে আহমাদ ৬/১৪১ পৃঃ) 
কেননা তার থেকে বর্ণিত দু'টি সনদে *.... ও -০ শব্দ দ্বারা সরাসরি হাদীস 
শোনাটা প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া “আব্দুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমান আত-তায়েফী 
থেকে ইমাম মুসলিম 2 “সহীহ মুসলিমে" দলিল নিয়েছেন। যখন ইমাম 'বুখারী 
বা ইমাম মুসলিম £ একক বা যৌথভাবে কোন রাবীকে হুজ্জাত হিসাবে গ্রহণ 


৯৯৩ 
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করেন, তখন এ রাবীর প্রতি জারাহ (আপত্তি) বাতিল হয় (নুখবাতুল ফিকর)। এ 


কারণে ইমাম বায়হাকী :% ইমাম মুসলিমের অনুরূপ (নীতির অনুসরণে) এই 


- হাদীসটিকে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আর কোন গুণ থাকার 


ক্) 


প্রয়োজন বাকী থাকল না। কিন্তু আমাদের উপর এই দায়িতৃও বর্তায় যেন কেউ 

ধোঁকা না খায়। (সুতরাং আরো শুনুন ৪) 

সিকাহ বলেছেন। খ) ইমাম 'আজলী সিকাহ বলেছেন। গ) ইমাম দারাকুতনী 

মু'তাবার বলেছেন। ঘ) ইমাম “আদী বলেছেন: 

4২-০ শ্ার্তি ১৯) ভি +৯১৬। ভাত 02 3০৯৮ ০৮ ০538 

“আবুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমান আত-তায়েফী ,১/%, যিনি 'আমর বিন গু'আয়েব 

থেকে সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন। কেননা, তিনি তার হাদীস লিখতেন ।” 

(তাহযীবুত তাহযীব ৫/২৯৯) 

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন কখনো সালেহ আবার কখনো যয়ীফ বলেছেন। 

আবার কখনো ৮৮ (য'য়ী) ও কখনো ০4৮ (সামান্য ভাল) বলেছেন 

(তাহযীব)। অর্থাৎ তিনি ভাল, তার থেকে দলিল নেয়াতে সমস্যা নেই। যদি কেউ 

তাকে ৬.০.) ০: (সুক্ষ ক্রটির হাদীস) বা 55৬ ৮ (শক্তিশালী নয়) বলেন, 

তবে “আব্দুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমান থেকে ইমাম মুসলিমের কর্তৃক সহীহ মুসলিমে 

বর্ণনার দরুন আপত্তি দূর হয়ে যায়। তাছাড়া এই হাদীসটির তাওসীক্‌ নিচের 

সাক্ষ্যগুলো ছারা প্রমাণিত হয়:- 

৩৮ আগ 01 ১০৯৮ ৬৯১৯ ০ 85505013৩93 55515 ০৬৯ 9999 
৭০ ০৬৮ ৮৪৪ ১০) ৬০৯ ০৮ কা 

“(আলোচ্য) হাদীসটি ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারাকৃতনী 

“আমর বিন শু'আয়েব “আন আবীহি “আন জাদ্দিহি থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম 

আহমাদ, “আলী ইবনে মাদীনী ও ইমাম বুখারী %/ সহীহ বলেছেন! যা ইমাম 

তিরমিযী :4/% বর্ণনা করেছেন।” (তালখীস ইবনে হাজার ২/৮৪ পৃঃ) 

০৮৮ ০৪৭৬ এ। 49 এ) ১৬৯ ০৮ ৯১০৯ ০৭ 9 ৭০৪। 483 
“ইমাম তিরমিযী “আলইঈলালুল মুফরাদাহ'-তে ইমাম বুখারী £%% থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি বলেছেন: এই হাদীসটি সহীহ ।” (নায়লুল আওতার ৪/২৫৪ পৃ:) 
০০৬০ ০১৬৮ ও ০ 0 
“ইমাম ইরাক £%% বলেছেন, এই সনদটি সালেহ (উত্তম)।” (€নায়লুল আওতার 
৪/২৫৪ পৃ:) 
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ঈদের জালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ূ ১১১ 


তিরমিযীর বর্ণনার উপর আপনি যে অভিযোগ করেছেন তা উলামায়ে 
হাদীস খুব ভালভাবে অবগত আছেন। এ কারণে তারা হাদীসটিকে. 
নিজেদের মূল দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন না। বাকী থাকল সাক্ষ্য হিসাবে 
উপস্থাপন করার বিষয়টি । এর জবাব হল, যেহেতু ইমাম মুসলিম 2 
স্বয়ং মুতাকান্লিম ফীহি'র বর্ণনা সাক্ষ্য ও সমর্থক হিসাবে বর্ণনা করেছেন, 
সেহেতু “উলামায়ে হাদীসও সাক্ষ্য হিসাবে এ ধরণের বর্ণনাকারীর হাদীস 
উল্লেখ করেন। কখনই আপনাদের মত নিজেদের মতের সমর্থনে 
মুতাকাল্নিম ফীহি'র বর্ণনা মৌলিক দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন না। 


উল্লেখ করার কারণে যারা বিরাগভাজন হয়েছেন, সেটা তাদের ইলমের 
কমতির কারণ। ইমাম তিরমিযী £ অন্যান্য বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি রেখে 
হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। টীনুকিবাব্স পাজি 
নিজের বক্তব্য সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ইমাম তিরমিযী *%৮% তার 
স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেছেন: 4 &॥ 4৬০ 5৮ ০119 5৬ ৩৮ ৮0 33 
3, “এই অনুচ্ছেদের অধীনে “আয়েশা 9, ইবনে “উমার %% ও 
“আব্দুল্লাহ ইবনে “আমর ০-এর বর্ণনা রয়েছে।” অর্থাৎ যখন এই 
হাদীসগুলো একত্রিত করে বিশ্লেষণ করা হবে তখনই হাদীসটি হাসান 
হিসাবে উত্তীর্ণ হয়। 


সুতরাং যে লোকেরা ইমাম তিরমিধী £%/-এর প্রতি অভিযোগ 
করেছেন তাদের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী :-এর 
উক্তি: 4০) 2৯ 3 5১) ৮৬ ০৯৯ “এই অনুচ্ছেদে যা বর্ণিত হয়েছে তার 
মধ্যে সর্বোত্তম” - বলাটা সহীহ হিসাবে গণ্য করা যায় । সুতরাং অভিযোগ 


সুতরাং হাদীসটি সম্পূর্ণ সহীহ। এ ব্যাপারে এখন আর কোন সংশয় নেই। এক্ষণে 

ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেবের বক্তব্য : “মুহান্দিসীন :/-এর অভিমত এই যে, এ 

মাসআলায় রসূলুল্লাহ %& থেকে কোন রেওয়ায়াতই বিশুদ্ধতার সঙ্গে প্রমাণিত হয় 

নি”- কিভাবে সঠিক হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তার উপস্থাপনাটিই ভুল। [মুহাম্মাদ 

ইশতিয়াব্ব, নামা-কে সিলসিলাহ মেঁ ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব কে চান্দ 

ইতিরাযাত আওর উনকে জওয়াবাত (েরাচীঃ জামা'আতুল মুসলিমীন, 
১৯৯৮/১৪১৬) পৃ:৭-১০] 
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১১২ . “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী :4%-এর বক্তব্যের দাবী হল, “দুই 
“ঈদের তাকবীর সম্পর্কে যে বিভিন্ন রকম বর্ণনা আছে তার মধ্যে সাত ও 
পাচ তাকবীরের বর্ণনাটি এ সম্পকীত অনুচ্ছেদের সবচে" সহীহ |” হাফেয 
সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাক্বীম আওর ইখতিলাফে উম্মাত পৃঃ ২৯০-৯১] 


অভিযোগ- ৩৪ ইমাম তিরমিযী 4 এ হাদীস সম্বন্ধে যে মন্তব্য 
করেছেন মুহাদ্দিসীন :5/% তীর সঙ্গে একমত নন। সম্ভবত এ রেওয়ায়াত 
থেকে “আব্দুল্লাহ বিন “আব্দুর রহমান আত-তায়েফী :4%-এর রেওয়ায়াত 
ভাল (১৬ ০৮ 421 ০৮ শপ ০৫ ১৮৮ ০০) । যেমন ইমাম আবূ দাউদ 
2% রেওয়ায়াত- করেছেন (১/১৬৩পৃ:)। যদিও এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে 
সমালোচনা আছে। [ইউসুফ লুধিয়ানভী, উম্মাতের মতবিরোধ ও সরল পথ ২/৫০৭ পৃঃ] 

জবাবঃ আমরা পূর্বে জেনেছি “আব্দুর রহমান আত-তায়েফীকে ইমাম 
বুখারী, মুসলিম £% সহ একাধিক মুহাদ্দিস তীর হাদীস গ্রহণ করেছেন। 
তাছাড়া তার প্রতি জারাহকারীদের জারাহ এইক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার 
ব্যাখ্যা পূর্বে গত হয়েছে। সুতরাং ইউসুফ লুধিয়ানভী”র বক্তব্য “এর মধ্যে 
বিভিন্ন কারণে সমালোচনা আছে” - সম্পূর্ণ ধোকা । (অনুবাদক) 


অভিযোগ- 8$ তৃতীয়ত, দুই রাক'আতে ছয় তাকবীরের হাদীস 
যদিও কম। কিন্তু সম্ভবত শক্তি, নির্ভরযোগ্যতা এবং সাহাবায়ে কিরাম 
4এর কৃত আমলের দিক দিয়ে প্রথমে উল্লিখিত রিওয়ায়াত থেকে 
উৎকৃষ্ট । কেননা, .... ইমাম তাহাবী হাসান বলেছেন... । 

জবাবঃ এখানে আপনার কলম থেকেই নতজানু হওয়া প্রমাণিত হল। 
আপনার লেখনি থেকে প্রমাণ হয়, আপনি সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন এবং এ 
ব্যাপারে নিশ্চিত নন। সুতরাং সংশয় ছেড়ে নিশ্চয়তার দিকে আসুন । 

যদিও চোর তাকবীরের) বর্ণনাটি মুতাকাল্িম ফীহি'র। এরপরও 
আমরা মানছি যে, এই বর্ণনাটি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য । কিন্তু 
হাদীসটি কি আপনাদের মাযহাবকে সমর্থন করে? যতটা “ইলমী অনুসন্ধান 
করা যায় - এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। হাদীসটিতে প্রত্যেক রাক'আতে 


0০017161715 ও 

ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ১১৩ 
চারটি তাকবীরের বর্ণনা আছে এবং ক্রাআতের পূর্বে না পরে উল্লেখ 
নেই। তাছাড়া জানাযার তাকবীরের সাদৃশ্য উল্লিখিত হয়েছে। হানাফীদের 
জানাযার তাকবীর সম্পর্কে এটা সবাই জানে যে, প্রথম তাকবীরের পর 
সানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরুদ, তৃতীয় তাকবীরের পর দু'আ এবং 
চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম। অথচ “ঈদাইনের তাকবীর এমনটি নয়। 
যদি প্রথম তাকবীরের পর কিছু পড়ে এ ধারাবাহিক .পদ্ধতিতে চারটি 
তাকবীর বললেই কেবল জানাযার তাকবীরের সাথে সাদৃশ্য হয়। কেননা 
এই পদ্ধতির কোন কিছুই তাদের “ঈদের সালাতে .নেই।...সুতরাং হাদীসটি 
হানাফীগণ কর্তৃক দলিল হিসাবে গ্রহণ করা কিভাবে সহীহ হতে পারে? 
[হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাকীম আওর ইখতিলাফে উন্মাত পৃষ্ঠ ২৯১-৯২] 


অভিযোগ- ৫৪ আবুর রহমান বিন সার্ঁবানের বর্ণনার শেষে ইউসুফ 
আব্দুর রহমান বিন সাওবান :4-কে ০ ৮ গস 3১৭০০ 
(সত্যবাদী, সামান্য ক্রুটি হওয়ার অভিযোগ আছে) এবং আবু “আয়িশাকে | 
০৯ মোকৃবুল) বলেছেন। 

জবাবঃ লি জরা 
তাছাড়া মতনেও রয়েছে একই ধরণের ক্রুটি। 

নারির এ 
বিরোধী না হয়। এ পর্যায়ে আবূ “আয়িশা কেবল মারফু" হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য সিক্াহ বর্ণনাকারীগণ হাদীসটি মওকুফ, হিসাবে বর্ণনা 
করেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রেও আবৃ “আয়িশার দুর্বলতা সম্পষ্ট। -অনুবাদক] 

অতঃপর এর সমর্থনে তাহাবী থেকে যে বর্ণনাগুলো আপনি এনেছেন, 
সেগুলো প্রথম দু'টি বর্ণনার বিরোধী । কেননা এই বর্ণনাগুলোতে উভয়. 
রাক'আতে চার চার তাকবীরের বর্ণনা আছে, প্রথম তাকবীর ব্যতীত। 
ইমাম আবু হানিফা প্রথম রাক“আতে তিন তাকবীরের 'রায় দিয়েছেন ও 
আমল করেছেন। অর্থাৎ সেটা আপনার উপস্থাপিত দলিলগুলোর উপর 
আমল নয় । [হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাকীম আওর ইখতিলাফে উন্মাত পৃষ্ঠা 
২৯২] 
ফর্মা-৮ 
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১১৪ ও “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
_. অভিযোগ- ৬৪ প্রকৃতপক্ষে এ সম্পর্কে ইমামগণের ইজতিহাদের 
নির্ভরতা মারফু" হাদীসের পরিবর্তে সাহাবীদের ০০০১০ 

. তাফসীরে ইবনে কাসির দেখুন। 

জবাবঃ [সংযোজনঃ যখন আপনি পূর্বোক্ত দলিলগুলো প্রমাণ হিসাবে 
না নিয়ে ইজতিহাদের উপর নির্ভর করছেন _. তখন পূর্বোক্ত উপস্থাপনা 
তো অহেতুক হল। অথচ সাধারণ জনগণ ছয় তাকবীরের মারফু* হাদীস 
আপনার কাছ থেকে জানতে চেয়েছে। -অনুবাদক] 


প্রকৃতপক্ষে “আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে যে বর্ণনাগুলো এসেছে, 
সেগুলো বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে এদের মধ্যে সমন্বয় করাটা 
' খুবই কঠিন। এমনকি তাবীল করার রাস্তাও বন্ধ । এ কারণে সাধারণ মানুষ 
দলিলগুলো দ্বারা তিন তাকবীর প্রমাণের ক্ষেত্রে উল্টা জটিলতার মধ্যে 
পড়ে। কেননা ইবনে মাসউদ থেকে ছয়ের বদলে নয় তাকবীরের বর্ণনাও 
তখন তাদের সামনে আসে । [হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, চিলি উনি রাড 
ইখতিলাফে উম্মাত পৃঃ ২৯২-৯৩] 


অভিযোগ- ৭৪ অনেক সাহাবা *% থেকে ইবনে মাস“উদের 
তাসদীকৃ, তাসবীব বা মুগ্াফিকত বর্ণিত হয়েছে।.... তিন তিন তাকবীরই 
প্রাধান্যপ্রাপ্ত। | 

জবাবঃ যে সমস্ত বর্ণনা আপনি উল্লেখ করেছেন তার সনদগুলোর 
অবস্থা কি? সেগুলো ছারা কিভাবে সাক্ষ্য ও সমর্থক হিসাবে উপস্থাপন করা 
হিতে গারো জানাধর সাধে নারির সাহিস্ঠতাও হাহ উর তির 
সালাতের বেশ কয়েকটি বৈসাদৃশ্য আছে। 


ক. জানাযার সালাতে রুকু ও সাজদাহ নেই, পক্ষান্তরে 
“ঈদাইনের সালাতে আছে। . . 

খ. জানাযার সালাত দুঃখ-বেদনার সাথে সম্পৃক্ত । পক্ষান্তরে 
“ঈদের সালাতের সম্পর্ক খুশীর সাথে । 

গ. জানাযার সালাতকে হানাফীগণ সালাত হিসাবে গণ্য করেন-না 
(বরং দু'আ বলে থাকেন)। আপনি নিজেই এই (উম্মাতের 
মতবিরোধ ও সরল পথ) বইয়ের (২/৫০৫পৃ:) “জানাযার 
সালাত" সম্পকীত আলোচনাতে এটা উল্লেখ করেছেন। 
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ঘ. রানার সানতি তের নাভি রা উর 
সালাতে রব্বুল “আলামীনের বড়ত্ব তোকবীর) প্রকাশ করা 
হয়। 
এরপরও কিভাবে “ঈদের সালাত ও জানাযার সালাত এক হতে 
পারে? সুতরাং “ঈদাইনের তাকবীরকে জানাযার তাকবীর ছারা কিয়াস 
করাটা সহীহ নয়। এ সম্পর্কে যত বর্ণনা রয়েছে তা মুহাদ্দিসদের উসূলের 
আলোকে কোন না কোনভাবে ক্রটিযুক্ত। কিছু সাহাবী থেকে কিছু গায়ের 
মাকৃবুল বর্ণনা হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হওয়াই সেগুলো সমস্ত সাহাবী ও 
তাবে'যীদের সাথে যুক্ত করা সত্যকে ঢাকার অপচেষ্টা মাত্র । | 
জনাব প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত সাহাবা বিশেষ করে 
খলিফায়ে রাশেদীন, সাতজন ফকীহ, “উমার বিন “আব্দুল “আযীয, মক্কা ও 
মদীনাবাসী এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বসাধাররেণর আমল বারো তাকবীরে 
উপর । (ক্ওলুস সাদীদ, লেখক : তুহফাতুল আহওয়াষী) 
বাকী থাকল কিছু সাহাবীর ঞ& চার তাকবীরের বর্ণনা । যদি সেটা 
মওকুফ হিসাবেও সহীহ মেনে নিই তবুও সেগুলোকে একমত্যের দলিল 
হিসাবে উপস্থাপন করাটা সহীহ নয়। 
সুতরাং যদি একমত্যের দলিল নিতে চান তবে সেটা বার তাকবীরের 
বর্ণনা । তাছাড়া স্বয়ং হানাফীদের কিতাবে বারো তাকবীরের বর্ণনা আছে। 
যেভাবে বানূরী সাহেব মা'আরেফুস সুনানে 8/৪৪০ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ 
করেছেন। ূ 
সুতরাং সুস্পষ্ট হল, এই অনুচ্ছেদে হানাফীদের মসলক দুর্বল ও সহীহ 
নয় । [হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাক্বীম আওর ইখতিলাফে উন্মাত পৃ: ২৯৩-৯৪] . 


অভিযোগ- ৮৪ ইবনে আব্বাস নিজেই “ঈদের তাকবীরের ব্যাপাগে 
উদারতা প্রদর্শন করে বলেন: 

2০৮ ০১৩১ 2০৬ ৪১৯৮১ এত এত 9 ০5 ০, ৮ ৪৬ ০০ 

“যার ইচ্ছা সাত তাকবীর দিবে, যার ইচ্ছা নয় তাকবীর দিবে, 
এগারো তাকবীর দিবে, তেরো তাকবীর দিবে ।” [তাহাবী২/৪০১, সনদ সহীহ। 
দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ৩/১১২] 
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সাহাবীদের মধ্যে কেউ তার একথার বিরোধীতা করেছেন এমন কোন 
প্রমাণও পাওয়া যায় না। অতএব, সাহাবী হিসাবে তার এ ফাতওয়াটি 
আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং ইবনে “আব্বাসের মত আমরাও “ঈদের 
তাকবীরের বিষয়ে উদারতা দেখাতে পারি। [আখতারুল আমান বিন 
আব্দুস সালাম, ঈদ ও কুরবানীর মাসায়েল, পৃ: ৫৬] 
জবাবঃ ৰ , 
'ক) বর্ণনাটির সনদ হল : 
৩৮ 5১৩ ০৫ ০ ৩9৩ 0500 ৪৪ চক্র ঠা এ 
..১0ড ০ ৮6৪ ঞ। ৬৯১ ০০৮ ৩: ৩৮ ৮০৯ 
এখানে কনাতাদাহ যুদাল্সিস এবং তিনি “আন দ্বারা বর্ণনা 
করেছেন। সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ হওয়া সুস্পষ্ট । পূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে শায়েখ আলবানী £8৮-র তাদলীস 
সম্পকীত বিশ্লেষণ দুর্বল। সুতরাং তার থেকে সনদটিকে 
_ সহীহ বলা গ্রহণযোগ্য নয়। 

খ. হাদীসটিতে বারো তাকবীর সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। অথচ 
মারফু, মারফুহুকুমী ও মওকুফ সহীহ হিসাবে মতনগত 
বৈপরীত্য ছাড়াই একাধিক সাহাবী থেকে বারো তাকবীরের 
বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সাক্ষ্য ও সমর্থনমূলক হাসান 
ও যয়ীফ মওকুফ ও মাকতু বর্ণনা। সুতরাং ইবনে 
“আব্বাসের এই বর্ণনাটি মতনের দিক থেকে শাষ হওয়াই 

 প্রত্যাখ্যাত। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত বার তাকবীরের 
সংখ্যাটিই অনুপস্থিত। 

গ. মুমিন হিসাবে উদারতা সেটাই যা সবদিক থেকে সহীহ 
হিসাবে প্রমাণিত ও বিভিন্ন সূত্রে সমর্থিত। তাছাড়া হাদীসের 
সাধারণ নীতিমালা এটাই যে, অপেক্ষাকৃত সহীহ বর্ণনাটিকেই 
গ্রহণ, করতে হবে। কেননা অন্য বর্ণনাটি সনদগত সহীহ 
হলেও মতনগত দিক থেকে শায হতেই পারে। আল্লাহ সত্য 
বুঝার তাওফিক্‌ দিন। (অনুবাদক) 
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নাতির ূ ১১৭ 

অভিযোগ- ৯ “আমর বিন শু'আয়েব বর্ণিত হাদীসে তিন স্থানে 
পরস্পর বিরোধী তথ্য রয়েছে। প্রথমত, তাকবীরের সংখ্যা কখনো ১১ ও 
কখনো ১২ বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ একে রসূলুল্লাহ $-এর কর্ম 
ও কেউ কেউ তার নির্দেশ হিসাবে বর্ণনা. করেছেন। তৃতীয়ত, কোন কোন 
বর্ণনায় দুই “ঈদের কথা ও কোন কোন বর্ণনায় শুধমাত্র 'ঈদুল ফিতরের 
কথা বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট এইরূপ বৈপরীত্য অত্যন্ত 
আপত্তিকর । 1ড. আনুর্লাহ জাহাঙ্গীর, সহীহ হাদীসের আলোকে “ঈদের সালাতের অতিরিক্ত 
তাকবীর পৃ: ৩৬] 
জবাবঃ 

ক. ১১ সংখ্যার বর্ণনাটি আত-তায়েফী “আন দ্বারা আমর বিন 
শু'আয়েব থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। পক্ষান্তরে .১২ 
তাকবীরের বর্ণনাটি তায়েফী ইয়ুহাদ্দিস্ু “আন “আমর বিন 
শুআয়েব সনদে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ১১ সংখ্যার 
তাকবীরটি -তাদলীসের কারণে য'য়ীফ। পক্ষান্তরে ১২ 
তাকবীরের বর্ণনাটি আত-তায়েফী কর্তৃক “আমর বিন 
শু'আয়েব থেকে শোনা প্রমাণিত হয়েছে ৫... এর 
০_৮ এ০-০% দ্বারা)। সুতরাং ১২ তাকবীর গ্রহণযোগ্য এবং ১ 
তাকবীরটি য'য়ীফ। 

খ. কোন হাদীস কেবল নবী ঞ& থেকে কর্ম ও নির্দেশ হিসাবে 

বর্ণনা হওয়ার কারণে মুহাদ্দিসদের নিকট ক্রটি নয়। কেননা 
বর্ণনাগুলোতো সাংঘর্ষিক নয়। যদি বিরোধী কিছু পাওয়া যায় 
সেক্ষেত্রে অবশ্যই তা ক্রটির কারণ। আমাদের আলোচ্য ১২ 
তাকবীরের কৃওলী ও ফে'লী হাদীসের মধ্যে এ ধরণের কোন 
বৈপরীত্য না থাকায় নির্ধিধায় সহীহ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। 

গ. অভিযোগকারী কর্তৃক ১২ তাকবীরের দু”টি সনদের একটিতে 
ঈদ এবং অপরটিতে “ঈদুল ফিতর শব্দ এসেছে। অপর 
এক্টি বর্ণনাতে “ঈদাইন (দুই ঈদ) শব্দ এসেছে (ইবনে 
মাজাহ)। তাছাড়া “আয়েশা %&-এর সাক্ষ্যমূলক বর্ণনাটিতে 
“ঈদুল ফিতর ও “ঈদুল আযহা উভয়টি বর্ণিত হয়েছে। এখানে 
মূলগত কোন বৈপরীত্য হাদীসে আসে নি। বরং এগুলোর 


001716115 


১১৮ “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 


্ প্রতিটি একটি অপরটিকে সমর্থন করে। কখনই বৈপরীত্য বা. 
সংঘর্ষ সৃষ্টি করে না। সুতরাং আপত্তি খগ্ডিত হল। হাদীসটিকে 
শায হিসাবে আমরা তখনই গণ্য করতাম যখন বৈপরীত্য 
দেখা দিত। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্‌ দিন। -অনুবাদক। 


অভিযোগ- ১০৪ ১০৪ 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসের প্রতি আপত্তির 
আরো একটি দিক হলো: 
ক. হাদীস বর্ণনায় “আমার বিন শু“আয়েবের গ্রহণযোগ্যতা; 
খ. তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা; 
গ. তার দাদা বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? (সঙ্কলিত) 
জবাবঃ এ ব্যাপারে মুহান্দিসগণ থেকে উক্ত আপত্তিগুলোর পরিপূর্ণ 
সমাধান উল্লিখিত হয়েছে। যা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী £%_-এর লেখনী 
থেকে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।৯ আপত্তিগুলোর যে জবাব মুহাদ্দিসগণের 
পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে- সেগুলোই সংশয় নিরসণের জন্য যথেষ্ট । 


অভিযোগ- ১১৪ যদিও এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ &%-এর কর্ম হিসাবে 
বর্ণিত প্রত্যেক হাদীসের সনদেই দুর্বলতা রয়েছে, তবুও সার্বিক বিচারে 
আমরা দুইটি হাদীসকে “সহীহ লিগায়রিহী” বা “হাসান” অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য 
বলে গণ্য করতে পারি। | 

প্রথম হাদীস: “আমর ইবনে শু“আইব বর্ণিত ১২ বা ১১ তাকবীর 
বিষয়ক হাদীস। আমরা দেখেছি যে, এই হাদীসটির সনদ অনেক 
মুহান্দিসের নিকট দুর্বল, তবে ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার প্রমুখ এই 
সনদকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। আমর ইবনু শু'আয়েব থেকে 
হাদীসটি বর্ণনাকারী “তায়েফী” কোন কোন মহাদ্দিসদের মতে দুর্বল, 
আবার কেউ কেউ তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করেছেন। এ 
বিষয়ে ইবনে লাহী'য়ার হাদীস ও অন্যান্য দুর্বল সনদের হাদীস এই 
হাদীসের অর্থের সমর্থন করে। কাজেই সার্বিক বিচারে হাদীসটি 
গ্রহণযোগ্য | [ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সালাতুল “ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর পৃঃ ৭৩] 


৬১. আরো জানার জন্য দেখুন “ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে 
সাক্তা” -কামাল আহমাদ । 
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জবাবঃ 


কর িমাপিভ হয়েছে ১২. আকবীের বা িশচিতগে 
1 


খ. 


১১ তাকবীরের বর্ণনাটির সনদে ইবনে হাইয়ান আছেন। তিনি 
তায়েফী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ তায়েফীর 
সাথীদের মধ্যে কেবল ইবনে হাইয়ান-ই দ্বিতীয় রাক'আতে 
চার তাকবীরের কথা উল্লেখ করেছেন দ্র: আওনুল মা'বুদ শরহে 
আবু দাউদ)। এখানে ইবনে হাইয়ানের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। 
সহীহ হল পাঁচ তাকবীর যেভাবে ইমাম ওয়াকী' ও ইবনে 
মুবারক বর্ণনা করেছন।৬ শায়েখ আলবানী £4/-ও চার 
তাকবীরের পরিবর্তে হাদীসটি পাঁচ হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে 
হাদীসটিকে সহীহ হিসাবে গণ্য করেছেন।৬ত তাছাড়া ১১ 
তাকবীরের সনদটি হল, “আন আবী ইয়া'লা আত-তায়েফী 
“আন “আমর বিন শু“আয়েব। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের 
সনদটি হল, “আন “আব্দুর রহমান আত-তায়েফী ইয়ুহাদ্দিসু 
“আন “আমর বিন শুআয়েব। সুতরাং ১২ তাকবীরে 
“ইযুহাদ্দিসু “আন” বাক্যটি হাদীসটির সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে 
প্রাধান্য পায়। কেননা তাফেয়ী সিকৃাহ কিন্ত মুদ্দাল্লিস শোয়েখ 
যুবায়ের আলী ঝাই, তাহকীকৃকৃত তাবাকৃাতুল মুদাল্লিসীন পৃঃ ২৫)। এ 
কারণে তার থেকে “আন শব্দের ১১ তাকবীরের হাদীস 
গ্রহণযোগ্য নয়, পক্ষান্তরে হাদ্দাসানা/আখবারানা শব্দের ১২ 
তাকবীরের হাদীস নিশ্চিতভাবে সহীহ। তাছাড়া ১১ 
তাকবীরের বর্ণনাটি শায হওয়াই য'য়ীফ এবং ১২ তাকবীরের 
বর্ণনাটি মাহফুয হওয়াই সহীহ হিসাবে গণ্য হয়। 


. ইবনে লাহী'য়া ও অন্যান্য দুর্বল সনদের হাদীস দ্বারা ১২ 


তাকবীরের সমর্থন হয়। কখনই ১১ তাকবীরের সমর্থন হয় 
না। কেননা এ বর্ণনাগুলোতে ১২ তাকবীর বর্ণিত হয়েছে। 


বুলু জ্রত্জানা দারুস সালাম) তাহকীক্‌ £ শায়েখ যুবায়ের 
আলী ঝাই, তরজমা ও টীকা ঃ শায়েখ আব্দুর রহমান ফারুক্‌ সায়ীদ, পৃ: ৮০৭ 
৬ শায়েখ আলবানী :১% লিখেছেন: : ০1১03 0312 4১ ০১১ পৈস্পত ০ 
২0৬ ০৮৭ ০৫ এ ৮্গ _ ৮৯ (তাহকীকৃকৃত আবূ দাউদ হা/১১৫২া। 


১২০ 
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_ ত্ব. “তায়েফী” সম্পর্কে জারাহ (অভিযোগ/আপত্তি) খুবই দুর্বল। 


তাছাড়া বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে উক্ত জারাহ 
প্রত্যাখ্যাত । সুতরাং হাদীসটি নির্ধিধায় সহীহ বা কমপক্ষে 
হাসান। 


. আবূ হুরায়রা থেকে সহীহ মওকুফ হিসাবে মুয়াত্তা মালেকে 


১২ তাকবীরের হাদীস রয়েছে। যা হুকুমগত মারফু' হাদীসের 
মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং কেবল সার্বিক বিচারে নয় বরং 
নিঃসঙ্কোচে বার তাকবীরের বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য । 


. অভিযোগ- ১২৪ দ্বিতীয় হাদীস : ৪ তাকবীর বিষয়ক আবু মূসা 
আশ'আরীর হাদীস। আমরা দেখেছি যে, এই হাদীসের সনদকে ইমাম 
আবু দাউদ প্রমুখ হাসান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য অনেক 
মুহাদ্দিসের' মতে এই হাদীসের সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে ইমাম 
তাহাবী বর্ণিত অন্য হাদীসটি এই হাদীসের সমর্থন করে। ফলে উভয় 
55587855757 
জাহাঙ্গীর, সালাতুল “ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর পৃঃ ৭৩] 

জবাবঃ আবূ মূসা %৮-এর হাদীসটি মওকুফ হওয়ার সাথে সাথে 
ক.. আবৃ আয়েশা মাজহুল ও “আব্দুর রহমান বিন সাবিত বিন 


7 


এন 


সাওবান য'য়ীফ। 


8 তাকবীরের হাদীসটি ১২ তাকবীরের সহীহ মারফু ও সহীহ 


মওকুফ হাদীসগুলোর বিরোধী বিধায় আমলের দিক থেকে 
অগ্হণযোগ্য। 


. ৪ তাকবীরের হাদীসে জানাযার সালাতের সাথে তুলনা করাটা 
সহীহ ক্য়াসের বিরোধী হওয়াই প্রত্যাখ্যাত। আবার ৯ 


তাকবীর দ্বারা এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা জানাযার 
সালাতের সাথে কিয়াসী কোন সম্পর্কই রাখে না। 


এত পরস্পর বিরোধী বর্ণনার কারণে ৪ তাকবীরের 


হাদীসটিকে কিভাবে গ্রহণ করা যাবে? 


ৃ 0017191715 
“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ১২১ 


অভিযোগ- ১৩৪ আমাদের মতে নিরপেক্ষ সনদভিত্তিক বিচারের 
ফলাফল এর বাইরে যেতে পারে না। এখন যদি কেউ দাবী করেন যে, এ. 
বিষয়ে আমর ইবনু শু“আইয়েবের হাদীসটি অথবা ইবনু লাহী'য়ার হাদীসটি 
সহীহ, কারণ অমুক অমুক একে সহীহ বলেছেন, আর ওয়াদীনের হাদীস ও 
ইবনু সাওবানের হাদীস বাতিল, কারণ অমুক তাকে বাতিল বলেছেন, 
তাহলে তা অন্ধ তাকলীদ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কিছুই হবে না। 
অনুরূপভাবে আমরা যদি দাবি করি যে, ইবনু লাহী'য়াকে অমুক দুর্বল 
বলেছেন এবং আমর ইবনু শু“আয়েবকে অমুক দুর্বল বলেছেন, এজন্য ১২ 
তাকবীরের সব হাদীস য'য়ীফ, আর ওয়াদীনকে বা ইবনু সাওবানকে অমুক 
নির্ভরযোগ্য বলেছেনে কাজেই ৪ বা ৮ তাকবীরের হাদীস সহীহ তাহলেও 
তা শুধুমাত্র প্রবৃত্তি ও মনমর্জির অনুসরণ করা হবে |ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, 
সালাতুল “ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর পৃঃ ৭৩ 

জবাবঃ উক্ত সিদ্ধান্ত এসেছে হাদীস যাচায়-বাছায় পদ্ধতি জানার 
কমতির কারণে । এর সমস্ত রহস্য ও সমাধান আমাদের এই পুস্তিকার 
মাধ্যমে দেয়া হয়েছে, ফালিল্লাহিল হামদ । পূর্বোক্ত তাহক্নীক্‌ অনুযায়ী ১২ 
তাকবীরের বর্ণনাটিই প্রাধান্য পায় এবং চার তাকবীরটি সনদ, মতন উভয় 
দিক থেকেই দুর্বল হিসাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ আমাদের “ইলম বৃদ্ধি 
করুন এবং তাকৃলীদ থেকে দূরে রাখুন আমীন। . 
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১২২ ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ 
আসমাউর রিজালের আলোকে ইবনে লাহী"য়াহ 2%% 
-শীয়েখ ইরশাদুল হক্‌ আসরী %% 


[এই অংশটি নেয়া হয়েছে শায়েখ ইরশাদুল হক্‌ আসীর "%$-এর 'তাওযীহুল 
কালাম ফি উজুবি ক্িরআতি খলফাল ইমাম" ১৯০৯৪ পৃষ্ঠা থেকে। তিন হানাফী 
আলেম সারফরায সফদার সাহেবের “আহসানুল কালম'-এ ইবনে লাহী'য়াহ ১%৮-এর 
প্রতি আপত্তির যে জবাব দিয়েছিলেন তা নিচে অনুদিত হল। -অনুবাদক] 


“আয়েশা ঞ্ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ && বলেছেন: 
০014০ 5৪১ 015) 05 51০ 3৪১৬ ০$ 

“প্রত্যেক সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া না হলে তা খিদাজ বা 
ক্রটিযুক্ত।” তোবারানী সগীর ১/৯৩পৃ:, কিতাবুল ক্রাআত পৃ: ৩১, আখবারে ইস্বাহান 
১/১৯৩ পৃঃ আল-কামিল ৪/১৪৭০পৃ:) 

ইমাম হায়সামী 24 “মুজমাউ যাওয়ায়েদ”(২/২১১)-এ বর্ণনাটি 
উল্লেখ করার পর লিখেছেন : (১ 4১১ ৮৮ ০% «১ “এর সনদে ইবনে 
লাহীয়াহ আছেন, তীর প্রতি আপত্তি আছে।” 
_.. সরফরা সফদার সাহেবও তীর “আহসানুল কালাম”-এ (২/৫৭,৫৮ 
পৃ.) ইবনে লাহী'য়াহ'র প্রতি আপত্তি করেছেন। কিন্তু এই আপত্তির উপর 
দু'টি আপত্তি আছে। 

১) স্বয়ং ইমাম হায়সামী 2 বলেছেন: 7 

০০১৮৭) তো ১৯৪ ০৮০০ 493 সত) ০ 

“ইবনে লাহী'য়াহ'র কিছু দুর্বলতা আছে, কিন্তু তার হাদীস হাসান।” 
(মুজমাউ যাওয়ায়েদ ৮/১০২ পৃ) 

তিনি অপর একটি স্থানে (১/১৬ পৃ:) লিখেছেন: « ৮৯। -৩ ০৫ ০ 
১০১ ৮৪ “অনেক মুহাদ্দিস তার থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন, যতক্ষণ না 
তিনি একক (বর্ণনাকারী) হন।” 

সরফরায সফদার সাহেব লিখেছেন: “নিজের যামানাতে ইমাম 
হায়সামীর শুদ্ধতার ও অশ্ুদ্ধতার উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কে 
নির্ভরযোগ্য ছিল?” (আহসানুল কালাম ১/২৩৩ পৃ: টীকা দ্রষ্টব্য) 
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ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ১২৩ 
সুতরাং সফদার সাহেব ও তীর অনুসারীদের কমপক্ষে ইমাম 
হায়সামীর 24 এই উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করা উচিৎ। 


২) নিঃসন্দেহে অনেক মুহাদ্দিস ইবনে লাহী'য়ার উপর আপত্তি 
করেছেন। কিন্ত তাকে সিকাহ গণ্যকারীদের মধ্যে আছেন: ইমাম 
£8% ও ইবনে 'আদী 28৮ অন্যতম । যেভাবে “তাহযীব' ও “মীযানুল 
ই'তিদাল'-এ বর্ণিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ তার বর্ণনার 
ইখতিলাতের (বর্ণনা গুলিয়ে ফেলার) কারণে যয়ীফ গণ্য করেছেন। 

১০ কর্ড 1০০০৭ 4৮৯ ৪২৬৭) ০ ৩১-৮ 
_.. শতিনি সত্যবাদী । জীবনের শেষভাগে তার কিতাবগুলো পুড়ে যায় ও 
স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা দেখা দেয়।” (তাক্রীব পৃ: ২৮৪) 
মুহাককেক আমীর আলী :4% “তাক্রীব'_-এর টাকা “তাকীব”-এ 
৩৮১৬ হ13) 0 ২৬০ 54১ এত টা ৩ন সি১ ০০০০০ 49 ৬ এ) 

1৭5 09 ০ ০৪ 

- “লেখক (ইবনে হাজার) তাকে সত্যবাদী বলেছেন, এটা সেক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য যখন তিনি তাদলীস করেন না এবং মুতাকৃাদ্দিমীন পর্ববর্তীগণ) 
তার থেকে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার পূর্বে বর্ণনা করেছেন - তা দলিল 
হিসাবে গ্রহণযোগ্য ।” 

এখানে মুতাকাদ্দিমীন-এর অর্থ কি? ইমাম ইবনে হিব্বান 2 
লিখেছেন: | 
&। ০৬ এসএ ৮৮০ ড০১ ০ ০৪ ৮০ ০5958 ২৬৮৪ 0৬) 

এস হল ০83 0০5৭ ২৪ 013 এ১৬৭। ০৪3 ৮৯3০ 


৬. ইমাম আয়নী হানাফী :% একটি স্থানে লিখেছেন: এ) £ ৮455 -_+৮1 435 
“ইমাম আহমাদের সিক্াহ গণ্য করাটাই যথেষ্ট ।” (উমদাতুল কারী ১/২৩৪ পৃ) 
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“আমাদের সাথীগণ (মুহাদ্দিসগণ) বলেছেন: যিনি তার থেকে কিতাব 
পুড়ে যাওয়ার পূর্বে শুনেছেন এবং তার শোনাটাও সহীহ, যেমন- 
“আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব :4/%, “আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক +4%, “আবদুল্লাহ 
ইবনে ইয়াধীদ মাকৃর্িয়ী :% ও “আব্দুল্লাহ ইবনে মুসাল্লামাহ কা'নাবী 
£%$ বর্ণনা করেছেন। (কিতাবুল মাজরুহীন ২/১১ পৃঃ, মীযানুল ই“তিদাল 
২/৪৮২ পৃঃ) 

হাফেয “আব্দুল গণী সাঈদ আযদী :4-ও লিখেছেন: 
০০-৮ ১৫ স্ ০। ০৮ ১০ ১১ 

“যখন দেখ “উবাদালাহ (আব্দুল্লাহ নামের ব্যক্তিগণ) “আন ইবনে 
লাহী"য়াহ - তখন তা সহীহ।” (তাহযীব ৫/৩৭৮) 

ইমাম যাহাবী :% তাহযীবে (৫/৩৭৮) লিখেছেন: 
১১০৯১ ৬৯। এত (5৮0) ৬৯১ 03 এ০প। ০॥ ৬০০৬ ৩৫১ ১৬৮ 

৯ 

“নুহাদিলগণ ভাকে মী গঠ্য করেন কিন নুহ বিন ওয়াহাব 
১, 'আবুল্লাহ ইবনে মুবারক :4%, “আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াধীদ মাকারিয়ী 
8 প্রমুখ তীর বর্ণনা আহসান ও আজুদ (খুবই উত্তম) বলেছেন। আবার 
অনেকে তীর বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং তার থেকে দলিল 
নিয়েছেন।” | 

এ ০৭৩ এত ৮০৮৮ ৫৮৮ 9 এ ০৯০০৯ ০৫০৮৩ ০৪ ৬৯ 

“অনেক মুহাদ্দিস এদিকে গিয়েছেন যে, তার থেকে যাদের সামা" 
(শোনা) প্রাচীন তাদের সামা” জাইয়েদ.।” (আত-তা'লীকুল হাসান পৃ: ৯, ১০) 

এরপর তিনি “মীযানুল ই“তিদাল”-এর সূত্রে ইমাম ইবনে হিব্বানের 
: পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন ।” 

হাদীস বিশ্লেষকদের এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে সুস্পষ্ট হল, ইবনে 
লাহী'য়াহ থেকে যখন “উবাদালাহ আরবা“আহ (চারজন “আব্দুল্লাহ নামের 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ | ১২৫ 
ব্যক্তি) বর্ণনা করেন এবং যদিও তা মু'আন'আন না হয়- তবে সেটা 
হানাফীদের কাছেও সহীহ। | ূ 
ইয়াধীদ মাক্বারিয়ী :4% ক তারা 
কিতাবুল ক্রাআত' প্রভৃতির সনদের উল্লেখ আছে। তাছাড়া “কিতাবুল 
ক্রাআত' ও “আল-কামীল'-এ তীর থেকে “তাহদীস' টান 
হয়েছে। 
শবগুলো নিম্নরূপ: 

০০৬৯ ০৮ ৭১৯ ০% ৬০৮ স্ ০/ এ০৮ এ ৩ পা ০ 
সুতরাং হাদীসটিকে য'য়ীক ও ইবনে লাহী'য়াহ-কে মাজরুহ 
(প্রত্যাখ্যাত) বলা খন্তিত হল। সম্ভবত সরফরায সফদার সাহেব বিষয়টি 
জানতেন কিংবা নিজের স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যের কারণে গোপন করেছেন। 
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ইবনে লাহিয়ার ভিন্ন একটি দিক . 
“আব্দুল্লাহ ইবনে লাহী'য়াহ 4 সম্পর্কে বলা হয় তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে 
গৌজামিল করার কারণে য'য়ীফ। কিন্ত্ব “উবাদালাহ তথা “আব্দুল্লাহ বিন 
ওয়াহাব £/%, “আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক 24, “আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াধীদ 
মাক্াারিয়ী £4 ও “আবুল্লাহ ইবনে মুসাল্লামাহ কা'নাবী'র (স্মৃতি শক্তি 
হ্রাস হবার) পূর্বের বর্ণনা এ দোষ থেকে মুক্ত। যেভাবে ইমাম যাহাবী £4% 
ও প্রমুখ বলেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে হানাফীদের কিতাব “ই'লাউস 
সুনান”-এ যাফর আহমাদ উসমানী %% ইবনে লাহী'য়াহ-কে হাসান 
_ হিসাবে গণ্য করেছেন। . টি ই এ এ 
তিনি 4 লিখেছেন: 
এট ব ৬৪১ 5 ১৯ ৭ ভন এ ৬০৮৪ ৮ এ ৮৪৯৮2 
| | লেপ ৪৬৯৪ ০, ,. 4০০৩ ও ০০ ও ৩১ ৮৭ ও 
“আমি কয়েকবার উল্লেখ করেছি ষে, তিনি হাসানুল হাদীস। তার 
থেকে দলিল নেয়া হয়েছে। ইমাম হায়সামী :4$ “মুজমাউ যাওয়ায়েদ'-এ 
তার হাদীসকে হাসান বলেছেন এবং বলেছেন ইমাম তিরমিযী তাকে 
হাসান বলেছেন। সুতরাং হাদীসটি হাসান।” আর এ কথাই জাফার . 
আহমাদ উসমানী “ই“লাউস সুনানে” বারবার বলেছেন। (দ্র: ১/২৯০,৩০৮ 
পৃ, ৩/১৯,৫৪,১৭১ পৃচ ৪/৩০,৩৭,৪৫,২১৪,২৭৬ পৃঃ 1) 
সরফরায সফদার সাহেব ইবনে লাহীয়াহ*র এসব বর্ণনা য'য়ীফ 
বলেছেন যা তার বিরোধী । কিন্তু স্বপক্ষের মাসআলার ক্ষেত্রে বলেছেন: 
০ ৭3) ৬৯১৫) 03১ 50১ ০৪৮ নত র্জপও আয ৩৪ এ ও 
৩ ১১) ভ্্ ০৪ ০৪ পেল ৬১ 4০১৪ 
“সনদটিতে ইবনে লাহী"য়াহ আছেন। হাকিম £১/% ও যাহাবী 4 
চুপ থেকেছেন। হায়সামী :2/% বলেছেন, তাবারানী এটি উল্লেখ করেছেন 
এবং ইবনে লাহীয়াহ ছাড়া অন্যান্যরা সহীহ। আর তিনি হাসানুল 
হাদীস।” খোযায়েনুস সুনান ১ম ও ২য় খ- পৃঃ ১৩৫, ৩৮৫) 


৬. আরো দ্রঃ ই'লাউস সুনান ঢোকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৩/৩৫৮ পৃ, হা/১২৭৭। 
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“ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমা | ১২৭ 
টওটিললিডতা নটর রাজারা 
এ বর্ণনা করেছেন: 
9১০১৭৬৫০৯০৬ স্ ৯ ০৮১০০৩০প০৪ [ও 
»4০৩) ০ 
“ইবনে লাহী'য়াহ কারে প্রত্যেক কৃরন বা সম্প্রদায় থেকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি থাকবে, আবূ হানিফা £% নিজের যামানার 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি ।” (আল-মানাক্বিব লিলমাওয়াফিক্‌ ১/১৪ পৃঃ) 
ইমাম কারূরী “আল-মানাক্বি' (১/২৩, ২৪ পৃষ্ঠা)-এ বলেছেন: এটি 
স্ুরসাল বর্ণনা। আর মুরসাল বর্ণনা আমাদের মাযহাবে মাক্রুল। 
শাফে“য়ীগণ কিভাবে বলে তারা আহলে হাদীস, অথচ তারা মুরসাল বর্ণনা 
ত্যাগ করেন। 
জিতল লা রজার তি 
থেকে দূরে থাকছি। উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু ছিল যে, (স্বয়ং হানাফীদের 
কাছেই) প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইবনে লাহী'য়াহ হাসানুল হাদীস ও মাকৃবুল, 
অন্যথায় য'য়ীফ। ০১৯1) 40015 & ০৩ .. 


০ 


শাহি কামাদ আহদাদ অনুদীত জারো একটি সাড়া জানালো বই 


মাযহাব ও তাকুলীদ 


পুস্তকটি সংগ্রহ করুন 


৪৫, কম্পিউটার কমপ্রেক্স মার্কেট, দোকান নং ২০১ (্বিতীয় তলা) 
বাংলাবাজার, ঢাকা, মোঃ: ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪ 
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যুক্ত 
টিতে টি ভাবত কি ররর র 
জগতে এক উজ্্বল দিশারী ___ 


আত্িকফা পাবলিনিকেশ্জ্স 


কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ 
০১. জান্নাতের বর্ণনা মুল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী 
০২. জাহান্নামের বর্ণনা -মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী 
০৩. কবরের বর্ণনা -মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী 
০৪. কুরআন ও বর্তমান মুসলমান -এ.কে.এম. ওয়াহিদুজ্জামান 
০৫. হিসনুল মুসলিম _-মূল: সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী (রে) 
০৬. কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে তুচ্ছ মনে করে তা থেকে সতর্কত৷ অপরিহার্য 
০৭. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা -সংকলক: এ 
০৮. কবীরা গুনাহগার কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী? -সংকলক: কামাল আহমাদ 
০৯. তাফসীর ॥ হুকুম বি-গয়রি মা- আন্ঝালাল্লাহ _সংকলক: এ 
১০. যঈফ রিয়াদুস সালিহীন -তাহবীক্‌: শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী রে) 
১১. রাসূল (স)-এর নামায বনাম নামাযে প্রচলিত ভুল -হা. মুফতি মোবারক সালমান 


১২. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্‌ -মূল: শাইখ নাসীরম্দীন আলবানী রে); 
বঙ্গানুবাদ: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান। 


.॥ গ্াকাশোেল অশ্পেক্ফাক্স : 


১৩. আকুীদাতুত্‌ তৃহাবী-[মূল: ইমাম আবু জা'ফর ত্হাবী রে) _তাহক্ীক্‌: শাইখ 
নাসীরুদ্দীন আলবানী (র)] বঙ্গানুবাদ: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান। 

১৪. সহীহ্‌ পূর্ণাঙ্গ অধীফা ও যিকর -সম্পাদনা: এ 

১৫. সহীহ পূর্ণাঙ্গ মাকসুদুল মুমিনীন [তাহকীক্‌ কৃত] -সম্পাদনা: এ 

১৬. মুহাম্মাদায়ন পের) (শিশু-কিশোরদের জন্য] -সংকলক: এ 


আতিকফা পাবলিক্কেশজ্ল 
৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০ 
(জুবিলী স্কুল এন্ড কলেজের বিপরীত পার্শে) শ্₹ ০১৭-৪৫৬-৩৯৫-৮৮ 


